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এর সঙ্গে। 
এসে গেল নতুন নোমার্কস। হার্বাল 


এর তিনগুণ শক্তিতে সমৃদ্ধ। নিখুত 
ফরসা ত্বকের আশ্বাস। তেলতেলে, 
শুকনো এবং স্বাভাবিক ত্বকের জন্য 
আলাদা-আলাদা তিনটে প্যাকে 
পাওয়া যায়। এছাড়া, হাইপার 
পিগমেন্টেশন, ডার্ক সার্কলস, ব্রণ 
ও কাটাছেঁড়ার দাগ দূর করতে নতুন 
নোমার্কস লা জবাব! 


নতুন নোমার্কস, দাগ কমায় 
ফর্সা বানায়! 
রর 


11০144165" 

01055) মু 

0176 9870 59110 )৭ল্ওল্রা 085 11/55/2003) রী & 

8105 লা) 1 

51550525251 6821২011215; 85 চন 505/..868100. 1 
চি 


8ি0110067 8008 ৬গা19 60110148505 1১59ধ0/ 5৫501. 1, 1-5.0. 81০৫6/০3, 4912001149৬ 091৮ 1100 53 ৪77791:1১9548545010)0010-০07, 84/.0201798504907084791 


6৪৮44 


২বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২১ মাঘ ১৪১১ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


জজ. উনিশ বডি 


সরস্বতী পুজোয় হলুদ পোশাক ($ট) ফ্যাশন 
২০] সরন্বতী পুজো কি বাঙালির ভি-ডে? 
মাইল্স (6) সাক্ষাৎকার 
আলাপ করিয়ে দিই ভু বীরেন্দ্র সহবাগ 


মেল ই-মেল ৪ কবিতা ৬ আমার অভিজ্ঞতা ৭ 
গল্প: সুমনকুমার গুহ ১৪ নিজেকে গড়ো ১৭ 
সাক্ষাৎকার: শ্মিতা বনসল ২১ ভি ডে ২৩ 
বিতর্ক ২৪ ভাবার বিষয় ২৫ 

গল্প: বিভাস রায়চৌধুরী ২৬ আমার আরশি ৩১ 
সাজ সাজেশন, নিউট্রিশন, ফিটনেস ৩২ 
পোস্টার ৩৪ টেকনোলজি, ইন্টারনেট ৩৬ 
লাফিং গ্যাস ৩৮ ক্যাম্পাস ৪০ কেজোকথা ৪২ 
সিনেমার সাতকাহন ৪৩ 

সাক্ষাৎকার: মানেকা সরকার ৪৬ 

টুকরো মিইজিক ৪৭ মনের খবর ৪৮ 

খেলার টুকরো খবর ৪৯ কেরিয়ার কাউন্সেলিং ৫০ 
গল্প: মৌসুমী কর্মকার ৫২ জ্ঞানের কথা ৫৪ 
বেড়ানো ৫৬ মেসেজ বোর্ড ৫৮ কমিকস ৬০ 
ঝাপি ৬২ ক্যাসেট ৬৪ ব্যক্তিত্ব ৬৫ 

পরের সংখ্যার ঝলক, যা ঘটবে ৬৬ 


প্রচ্ছদের ফোটো; রয় আজ বালা 
প্রচ্ছদের মডেল: জয় ও উপাসনা 
মেকআপ: নোহ্রাৰ জানি 


এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট 
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড, 
২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড,কলকাতা ৭০০ ০৬০ (থেকে মুদ্রিত। 


সম্পাদক 
পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার 


বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর ১ টাকা। 


আদরের। কেন? ইস, জানো না যেন! এই মাসেই: 
সরস্বতী পুজো, মানে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব উৎসব। 
তার সঙ্গে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে। মানে 
ভালবাসার উৎসব। অনেকেই বলেন, বাঙালি 

ওই সরস্বতী পুজোর দিনটিই। সুতরাং বুঝতেই 
পারছ, বুক কেঁপে ওঠার কম কারণ নেই। তার 
সঙ্গে সোনায় সোহাগা হল বইমেলা। আর 
পিকনিক। আর গানের ফাংশান। উদ্বেল হয়ে ওঠার 
সব উপকরণই হাতের মুঠোয়। এই উৎসবে মেতে 
উঠল “উনিশ কুড়ি'ও। তাই তো সেরা সব প্রেমের 
গল্পের ফিরিস্তি নিয়ে হাজির আমরা। 

এবার কয়েকটা কাজের কথাও বলি। 

১। “উনিশ কুড়ি'র যে-কোনও বিভাগে লেখা পাঠাতে 
পারো। তবে ঠিকানার উপর যে বিভাগে লেখা 

- পাঠাচ্ছ, তার নামটি লিখতে ভুলো না। মানে “গল্প” 
বা “কবিতা*লিখতেই হবে। 
২। ছোট লেখা ই-মেলে পাঠানো যায়। কিন্তু বড় 
লেখা সাধারণ ডাকে পাঠিও। 

৩। লেখার সঙ্গে পুরো নাম-ঠিকানা-পিনকোড 
পাঠাতেই হবে। সম্ভব হলে টেলিফোন নম্বরও। পুরো 
ঠিকানা না পেলে লেখা বিবেচনা করা যাবে না। 
ছদ্মনামে না লেখাই ভাল। 
৪। ই-মেলে লিখলে সাবজেক্ট লাইনে বিভাগের নাম 
লিখো। আ্যাটাচমেন্ট পাঠিও না। 

৫। সাদা কাগজের একপিঠে লিখতে হবে। কপি 
রেখে লেখা পাঠিও। 

আনন্দে থাকো। আমাদের চিঠি লিখো। 


৪ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


শিক্ষার্থীদের উপকারে লাগবে। তবে 
্লাউিগ্রঢাগারার 


কোনও প্রতিষ্ঠানের নাম সেখানে নেই। কেন? 
বিয়েবাড়ির ফ্যাশন ভাল লেগেছে। কিন্তু খটকা আছে। যে 
শেরওয়ানিটা দেখানো হয়েছে, তার দাম দেওয়া হয়েছে ৪০০ টাকা। 
তথ্যটা কি ঠিক? আমার মনে হয় না ৪০০ টাকায় শেরওয়ানি পাওয়া যায়। 
একাধিক গল্প প্রকাশ না করে একটা গল্প প্রকাশ করলেই ভাল হয়। আর 
'উনিশ কুড়ি'তে কিন্তু প্রেমের গল্পই বেশি ভাল লাগে। 
শঙ্খ মজুমদার 
শিবপুর, হাওড়া 
ঘতই অবাক লাগুক, ওই শেরওয়ানিটির দাম 
৪০০ টাকাই বটে। 


জানুয়ারি থেকে শুরু জাতীয় ফুটবল লিগ, প্রায় তিন মাস 
ধরে চলবে। খেলার হারজিতের পাশাপাশি অনেক মজাদার ঘটনা 
ঘটবে। “উনিশ কুড়ি'র পাঠক-পাঠিকাদের জন্য খেলার খবরের 
পাতায় এমন কিছু খবর তুলে ধরলে খুব ভাল হয়। 
তক্ময় দাস 
সারাগাছি, হাওড়া 


& জানুয়ারি সংখ্যার “উনিশ কুড়ি'র মিউজিক বিভাগে দেওয়া হয়েছে 
“শিকিদুম' গানটি গায়নত্রী আইয়ারের গাওয়া। তা মোটেই নয়, সেটি শ্রেয়া 
ঘোষালের গাওয়া। 
দত্ত 
নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা 
: “শিকিদুম গানটির দুটো রূপ আছে। বেডরুম 
মিক্স ভার্শনটি গেয়েছেন গায়ত্রী আইয়ার, অন্যটি গেয়েছেন শ্রেয়া 
ঘোষাল। 


চ সরকারের 'ধানসিড়ি' গল্পটা ভাল লাগলেও কয়েকটা কথা 
বলতে বাধ্য হচ্ছি। প্রথমত, ওষুধ নেওয়ার ব্যাপারে আজকের 
সাঁওতাল মোটেই অপরিপন্থী নয়। আমি জানি না সুব্রতবাবু কোন 

গ্রামকে তাঁর গল্পের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এখন 
আর কোনও গ্রামীণ হাটে সাঁওতাল নাচ হয় না। লেখক বোধ হয় 
অনেক পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে আছেন। 


র সংখ্যাটি অসাধারণ। তবে পুরনো জিনস নিয়ে কাটাকাটি 


করতে গিয়ে মায়ের কাছে খেয়েছি জম্পেশ লিখছি। 'উনিশ কুড়ি' এক কথায় নিঃশব্দ বিপ্লব! ভুল হয়ে 
ঝাড়। নিজেকে 'কুল' দেখানোর জন্য এটুকু তো কী নেই__জ্যাকশন, রোমান্স, ড্রামা, সুখ, দুঃখ, গিয়েছে 
করতেই হবে! চালিয়ে যাও, উনিশ কুড়ি?। এমনকী কুল এবং স্মার্ট হওয়ার ফর্মুলাও। 


আমরা তোমার সঙ্গে আছি। ফ্যাশন বিভাগটিও ভাল। মডেলিং সম্পর্কে ছি হা 
দলীপা্িতা দাস আরও কিছু জানতে চাই, জানিও। সচিন, কারনে 
সেন্ট ত্যাগনেস কনভেন্ট ঝুল, খডগপুর সৌরভ, জন, হৃতিক, শাহরুখ, অমিতাভ এবং 
বিপাশার সাক্ষাৎকার ছাপলে ভাল হয়। শেষের বিভাগে ভুল করে 
১৯ ডিসেম্বরের 'ব্যকিত্র' বিভাগে শুুগ্ধ পাতাটায় সেলিব্রিটিদের ছবি দিও প্লিভ। লেখা হয়েছেবে 
ক্লাইন' শীর্ষক খবরটি পড়ে পাঠকরা তো 5. জয়দীপ চক্রবর্তী কলকাতা পুস্তকমেল 
কিছু বুঝবেই। তার সঙ্গে তুমিও কিছু 7 ০ ই-মেল মারফত রি 
বোঝো। তোমার পাতায় 
সেলিব্রিটিদের পাশাপাশি জায়গা 
দাও না সেই ছেলেটি বা 
মেয়েটিকে, যে সারাদিন 
খাটাখাটনি করেও 
পড়াশোনা করে বা 
যাদের পয়সার 
অভাবে ভাল 
করে 
এ এরসঙ্গে বিভাগের নামটি লিখতে ভুলোনা। 
আলাদা একটা বিভাগ ঃ চি ৮৮... ০৫ : 
০৮০ ৰ :.. ঠিকানা: 0019110015)8800811,00 ২ 
দাও, যাতে আমরা 


সাহাযোর হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। এই 
প্রজন্ম যে সাহাষ্য করতেও পিছপা হয় না,তা 


এই ঠিকানায় জ্যাটাচমেন্ট পাঠানো যাবে না) ? 
ক্রিকেটারদের ইনফোর জন্য একটা বড় রঃ 


বোঝাতে চাই। থ্যাঙ্গস। তবে ১৯ ডিসেম্বর-এ সেটা পেলাম না 
শ্বীতত্রী কোলে কেন? মধ্যেখানের পাতাটা পিন থেকে খুলে 
বৈষ্যবাটি চারল্শীলা বোস বালিক৷ বিদালয় যায়, তাই ভাল করে আটকানো থাকলে খুশি 
হব। যে পাতাগুলো বেশি উজ্জ্বল, সেগুলো 
আচ্ছা, “উনিশ কুড়ি' মানে কি দুরন্ত উদ্দাম রাতে পড়তে অসুবিধে হয়। একটু হালকা রং 


যৌবন? নাকি শুধু ফ্যাশন? তুমি প্রতি সংখ্যায় 
কিছু ছেলেমেয়ের ছবি ছাপো, যা এই বয়সে 
আকর্ষণ করে বা আপত্তি করতে বাধ্য করে। 
মলাটে এমন ছবি ছাপো, যা সকলের সামনে 
বের করা যায় না। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 
রামতারক চট্টোপাধ্যায় (ইংরেজি অনার্স) 

বাঁকুড়া সম্সিলনী কলেজ 


বছর দুই আগে কলকাতা ছেড়েছি, কিন্তু 
কলকাতার কথা খুব মনে পড়ে। মাঝে কলকাতা 
গিয়েছিলাম, তখন বন্ধুদের মুখে "উনিশ কুড়ি'র 
ব্যাপারে শুনি। এখন পড়ে বুঝছি, তুমি 
আমাদের ভাষাতেই কথা বলো। আমাদের 
কলেজে সকলেরই তোমাকে ভাল লাগছে। 
ক্যাম্পাস সম্পর্কে লেখা বেরোক। 

বিবর্ত বিশ্বাস 

ইিয়ান ইনাস্টিটিউট অফ প্রযানিং ত্যান্ড মানেজমেন্ট 
বাঙ্গালোর 


আমি "উনিশ কুড়ি'র পাঠক হলেও, প্রথমবার 


ব্যবহার করবে প্লিজ? শুধু নতুন স্টারদের 
ইন্টারভিউ না দিয়ে পুরনো স্টারদের 
ইন্টারভিউও তো ছাপতে পার। “উনিশ কুড়ি'র 
সব বন্ধুদের জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। 
দীপক্ষর সেনগুপ্ত 

কদমতলা, নর্থ বপুরা 


প্রতোক সংখ্যার “ফ্যাশন” বিভাগে অন্তত ৫০০ 
টাকার কম দামের একটি আর ২০০-৩০০ 
টাকার মধ্যে একটি জামার বিবরণ থাকুক। 
আমার একটা অভিমান আছে, ছেলেদের মেক 
আপের দিকেও একটু নজর দাও। শীতকালে 
ছেলেদেরও তো চামড়া ফাটে, চুল শুঙ্ক হয়, 
রোদে ঘুরলে মুখ কালো হয়। তাই বলে কি চুলে 
বা মুখে প্যাক মেখে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে 
থাকার জো আছে ছেলেদের! পোস্টার ও 
মেসেজ বোর্ডের আইডিয়া বিন্দাস। তোমার 
মলাট লিখন, গল্প, আমার আরশি, সাক্ষাৎকার 
ও অন্যান্য বিভাগ এক কথায় দশ ঘর (১১০)। 
শুভদীপ সেনগুপ্ত 


৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


ওরা তখন ছুটে যায় স্কুলবাগানের তেরো নম্বর বাড়িটায় 
সেই পরদাটানা ঘরে। 

তারপর বিনির ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে 
অপেক্ষা করতে থাকে একটা উত্তরের জন্য। 
ততক্ষণে মনে-মনে আমি তৈরি করে নিই__ 

আমার অসমাপ্ত কবিতার বাকি লাইনগুলো। 


ডাকহরকরা 

কৃষ্ণকুমার ভগত 

তুমি আমায় ভালবাস-__ 

এরকম অযোগবাহ সংবাদ নিয়ে এল একটা চিঠি 
আমি সেদিন শহরের সবক'টা ডাকবাক্স 

হাতড়ে দেখেছি, রোদ কতটা উষ্ণতা দিতে পারে তাকে। 
চুমু খেয়েছি, জড়িয়ে ধরেছি 

অনাত্মীয় ডাকবাক্সে হাত ঢুকিয়েছি 

হাওয়া হাতড়েছি 

হাওয়াও কি ভালবাসা দেয় কোনও? 

চলে গেছি পরেরটায়-_ 

ছোটখাটো, সাদামাঠা ডাকপিওন 

বিরতিহীন মুনমুন চেষ্টায় 
ডাকবাক্সের ধাতব গা আমাকে আদর করেছে। 


দেবাশিস মাহাতো 

আমার পরিচয় বলতে গেলে 
পয়লা থেকে শুরু হয় 

আমার নাম, বাবার নাম,মায়ের নাম 
সেই সঙ্গেই উঠে আসে গ্রাম, পোস্ট, থানা 
ভৌগোলিক সম্পর্কিত জেলা শহর 
যাদের সঙ্গে আমার শৈশব, কৈশোর জড়িত 
তাদের কাউকে অবহেলা করতে পারি না। 
আর পারি না বলেই উঠে আসে টি 


আমার চারপাশের গাছপালা, বাড়িঘর, আলো-বাতাস 
যারা আমায় প্রতিদিন ছুয়ে-ছুঁয়ে যায় 

আমি না চাইলেও ভালবেসে যায় 

কীভাবে এড়িয়ে যাই তাদের? 

এরা কী আমার প্রতিবেশী নয়? 


ভাল থেকো 
রাজদীপ পুরী 


ভাল থেকো তেপান্তরের মাঠ 
ভাল থেকো পক্ষীরাজের ঘোড়া 
ভাল থেকো ঠাকুরমার ঝুলি 
ভাল থেকো মোতিফুলের তোড়া। 


ভাল থেকো সোনার কাঠি আর 
ভাল থেকো রুপোর কাঠিও 

ভাল'থেকো রাজারকুমার তুমি 
রাজকন্যা পারলে খুঁজে নিও। 


ভাল থেকো সহজপাঠের বই 

ভাল 'থেকো কদম গাছের হাওয়া 
ভাল থেকো-_এক দৌড়ে হঠাৎ 
মাঠ পেরিয়ে আকাশ ছুঁতে যাওয়া। 


ভাল থেকো স্বগ্নছুটের দিন 
ভাল থেকো তোমরা সবাই খুব 
ভাল থেকো আমার ছেলেবেলা 
স্মৃতি হাতড়ে হঠাৎ দিই ভুব। 


ভাল থেকো নীল কুয়াশার ভোর 
ভাল থেকো ঘুমপাড়ানি দুপুর 
ভাল থেকো সপ্তধষি আর 

ভাল থেকো কালপুরুষের কুকুর। 


ঘোষণা 


কবিতা পাঠানোর ঠিকানা: 
উনিশ কুড়ি__-কবিতা বিভাগ 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট 
কলকাতা: ৭০০ ০০১ 
কবিতা পাঠানোর সময় নাম, ঠিকানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম অবশ্যই পাঠাও। 


আমার অভিজ্ঞতা 


(তোমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে শেয়ার করো এই পাতায় 


ছবি তোলা আমার নেশা। গত বছর অগস্ট মাসে আমি 
ফোটোগ্রাফির কাজের জন্য কালিম্পং ও দার্জিলিং যাচ্ছিলাম। 
বিশেষ কারণে আমাকে একাই যেতে হচ্ছিল। শিয়ালদহ থেকে 
দুপুরে 'তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস ধরেছিলাম, নিউ জলপাইগুড়িতে 
নামব। শুরুর দিকে সম্পূর্ণ অচেনা সবকিছু, চেনা সঙ্গী বলতে শুধু 
আমার লাগেজ আর-একটা ম্যাগাজিন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর 
পাশের দু'-একজনের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
তাঁরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। 
এ-বিষয়ে অজ্ঞতার কারণেই আমার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। 
যাই হোক, যেতে তো হবেই। আস্তে-আস্তে বিকেল পেরিয়ে 
সন্ধে হতে লাগল। আমার সামনের লুপেই এক ভদ্রলোক তাঁর 
এক বছর। দেখলাম, ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের কান্না থামাতে 
রীতিমতো নাকাল হচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয়, ভদ্রলোক তাঁর এই 
ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে একাই যাচ্ছিলেন। কৌতুহলবশত বেশ 
কিছুক্ষণ ওঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যাই হোক, এভাবে 
কিছুক্ষণ চলার পর নিজেকে সামলাতে না পেরে একটু এগিয়ে 
তাঁদের কাছে গেলাম। মেয়েটি তখনও কাঁদছে। হঠাৎ যেন 
“কিছু যদি মনে না করেন, আপনার মেয়েকে আমার কোলে 
দেবেন?” 

ভদ্রলোক তখন আশ্চর্যজনকভাবে আমার দিকে তাকিয়ে 


এ ওক 


তারপর বলা যায়, মেয়েটির একরকম অনিচ্ছা সত্বেও তাকে 
একটু ঘোরার ফলে মেয়েটির কান্না থেমে গেল এবং কিছুক্ষণের 
মধ্যেই আমার গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জানি না সে সেদিন 
আমাকে কিছু একটা বলতে চেয়েছিল, হয়তো বা বলা হয়েছে, 
হয়তো বা হয়নি! সেই চলন্ত ট্রেনের মধোই মেয়েটির বাবার সঙ্গে 
আমার আলাপ এবং কথাবার্তা, সত্যিই...চোখে জল আনে! 
মেয়েটির নাম মেঘা, বাবা উত্তরবঙ্গের একজন ফরেস্ট অফিসার। 
সেদিন থেকে মাসখানেক আগে এক পথদুর্ঘটনায় ভদ্রলোকের স্ত্রী 
মার! গিয়েছিলেন। শুনতে-শুনতে সত্যিই মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত 
হয়ে পড়েছিল। তারপর রাত্রে মেয়েটিকে তার বাবার কোলে 
ফিরিয়ে দিয়ে আমার নিজের বার্থে চলে যাই। তাঁরা নিউ 
কোচবিহারে নামবেন। কিন্তু তার আগেই ভোর চারটে নাগাদ নিউ 
জলপাইগুড়িতে-নেমে যেতে হল আমাকে। নামার সময় ভীষণ 
খারাপ লাগছিল। কিন্তু কিছু করার নেই, যেতেই হল! 

এখনও প্রায়ই মেঘার কথা মনে পড়ে আর ভাবি, বেশ কয়েক বছর 
পরে যখন আমার চুলগুলোর রং সাদা হয়ে যাবে, চশমার পাওয়ার 
বেড়ে যাবে, তখন কোনও এক তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে 
সেদিনকার সেই ছোট্ট মেঘা হাসিমুখে সে কথাই বলে যাবে, যা 
সেদিন আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে চেয়েছিল! 


অমিতাভ মণ্ডল 


মহেশতলা কলেজ, কলকাতা-৭০০১৪১ 


৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ এ 


৯ ৮৪ 


সেরাশ্প্রমেরগল্প এ 


প্রেম কাকে বলে? আহা, কেউ যদি জানত এর উত্তর! প্রেম কি পড়ায় মন টি ইনার 
না বসা, জানালার বাইরে আনমনে চেয়ে থাকা কিশোরীটি? নাকি ঘুম না ৮৪1৮ অসুস্থ বিধবা মায়ের 
আসা তরুণটির লম্বা রাত? চাঁদ না পাখি? ফুল না চিকিৎসার জন্য ফুল বেচতে আসে মাহেশের 
টি কবিতা? খালি পেটে ভাঁড়ে চা? না পাঁচতারা হোটেলের লা জর 
্গ ডিস্কোথেক? যাই হোক না কেন, প্রেমের ডাকে চিরকাল ৯891 নিল 
ভেসেছে বাঙালি। নিজের জীবনে পছন্দসই, এবং বাড়ি ফিরে তার জন্য দু'টো নতুন শাড়ি 
প্রেমিক বা প্রেমিকা না পেলেও বাঙালি পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন থেকেই রুক্মিণীকুমার 
রাধারানির মনে লাভ করলেন দেবতার আসন। 
উপ ৮৯২৮২ যোলো বছর বয়স অবধি চলে রুক্মিণীকুমারের 
ডে, সরস্বতী পুজো, মেলা, জলসা...) 


জন্য রাধারানির একনিষ্ঠ প্রতীক্ষা। ততদিনে 
তার উপর বইমেলার সময়ও বটে। 
উনিশ কুড়ি” তাই এবার আনল 


প্রাসাদ" নামে একটি অনাথালয়ও স্থাপন করেছে 
ফেভারিট সব প্রেমের গল্পের 


সে। দু' বছর পরে সেখানে এলেন এক 
ফিরিস্তি। লিখেছেন 


সুপুরুষ ব্যক্তি, দেবেন্দ্রারায়ণ রায়। জানা 
গেল, একসময় তিনিই ব্যবহার করতেন 
ুঝ্িণীকুমার" ছদ্মনাম। তিনিও মন দিয়ে 
এবং এতদিন বসেছিলেন রাধারানির 
অপেক্ষায়। রাধারানির প্রেমকে ভারী 
সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন বদ্ধিম। 


মঃ লাগ টু লি[খন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


2 ধ্বাধধ গতানুগতিক 
জীবনের কোনও কিছুতেই 
আগ্রহ নেই অমিত রায়ের। 
তার মন আধুনিকতায় 
আর কবিত্বের উচ্ছ্বাসে 
ভরপুর। বোন 
কেতকী ওরফে কেটি 
মিত্র কিংবা লিলি 
গাঙ্গুলিরা দিশা পায় না 
তার মনের। এ হেন 
অমিত শিলং 
পাহাড়ে এসে মন দিয়ে 
বসে লাবণ্যকে। গাঢ় 
হয় দু'জনের প্রেম, 
একসময় বিয়েও ঠিক 


0 হয়ে যায়। কিন্তু বোন 
৫ এবং বন্ধুরা শিলঙে 
এসে পড়লে এমন কিছু 


সঙ্গে তার বিয়ে হলে সেটা সুখের হবেনা 


লাবণ্যর বিয়ের খবর আসে, অমিতও প্রস্তুত হয় 
কেতকীকে বিয়ে করার জন্য। লাবণ্য ও 
অমিতের প্রেম আর সেইসঙ্গে! 
পরতে-পরতে ছড়িয়ে থাকা অপূর্ব 
বুঝিয়ে দেয় প্রেমকে কোনও সম্পর্কের 
বেড়াজালে বাঁধা যায় না। 


তালসোনাপুর গ্রামের জমিদার নারায়ণ 
মুখুজ্জের জেদি দুরন্ত ছেলের বন্ধু প্রতিবেশী 
নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী বাড়ির মেয়ে পার্বতী। 
ছেলেবেলার বন্ধুত্ব আস্তে-আত্তে পালটে গেল 
প্রেমে। কিন্তু দেবদাসের বাড়ির আপত্তিতে বিয়ে 
হল না তাদের। পার্বতী হয়ে গেল হাতিপোতা 
গ্রামের প্রৌঢ় বিপত্রীক জমিদার ভুবন চৌধুরীর 
বউ। কিন্তু দেবদাসের মন-প্রাণ জুড়ে শুধুই 


গুলো 


পার্বতী। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সে ভুলতে চায় মদের 
(বোতলে, বাঈজি চন্দ্রমুখীর বাড়িতে। চন্দরমুখী 
একনিষ্ঠ প্রেমেও জুড়োয় না তার হৃদয়ের 
জবালা। শরীর ক্রমশ ভাঙতে থাকে। মৃতুর 
আগে একবার শেষ দেখা দেখতে পার্বতীর 
শ্বশুরবাড়ি পৌঁছতে চায় সে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় 
না। জমিদার বাড়ির সামনের গাছতলায় মৃত্যু হয় 
তার। খবর পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় পার্তী। 
রোমিও-জুলিয়েট বা লায়লা-মজনুর অমর 
প্রেমকাহিনিকে মনে করিয়ে দেয়। 


নেওয়ায় জটিলতা আরও বাড়ল। কিন্তু ললিতা 
যে মনে-মনে শেখরের কাছেই পরিণীতা! 
গিরীনকে সে জানায় নিজের মনের কথা। 
গিরীনের আনুকুলোই শেষে ললিতা আর 
শেখরের মিলন। সুখপাঠ্য নিটোল রোমান্স বোধ 
হয় একেই বলে! 


গরিব মোক্তার নিধিরামের জীবনে হঠাৎই এল 
4154848 
প্রেমের আবির্ভাব, অর্থনৈতিক বা সামাজিক 

বাধা এড়িয়ে মঞ্জুর রূপগুণের প্রতি তার 
আকর্ষণ, এই সবকিছু নিয়েই গল্প এগিয়ে যায় 
প্রায় রূপকথার মতো। সাবডেপুটি সুনীল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের কথাবার্তায় 
অসুখে মঞ্ুর সেবা ও সহানুভূতির সুখ- 

রেখে চলে যাওয়া, এভাবেই গাঢ় হতে থাকে 
তাদের প্রেম। পুরে! উপন্যাস জুড়েই যেন ছেয়ে 
থাকে প্রেম নিয়ে অদ্ভুত এক স্বপ্নের ঘোর। 


করেন দেবীকে। অনুতপ্ত প্রদ[ন্ন খোঁজ করে এক 
বছর পর দেখা পায় দেবীর। কিন্ত জানতে পারে 
দেবীকে মুক্তি দিতে হলে পাষাণ হয়ে যেতে 
হবে তাকে। প্রদ্ুন মুক্ত করে দেবীকে। ওদিকে 
অতান্ত তর বয়সে ্রবজযা নিযে নয় সুনন্দা 
'বিহারের অলিন্দে প্রদ্যু্নর জন্য অপেক্ষায় থাকে 
সে। প্রদন্ন আসে না, কিন্তু স্বপ্ন দেখে ঘন 


বেতের জঙ্গলে এক ভগ্ন পাষাণসূর্তির, বাশবনের 


ঝোড়ো হাওয়ায় সেখানে বেজে যায় মেঘমল্লার। 
প্রেমের এমন করুণ অনুভূতি গল্পটা পড়ার 
পরও অনেকক্ষণ মনেকে আবিষ্ট করে রাখে। 


আর এসেই প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ে গেল 
পাড়ার মেয়ে সরব্বতীর। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের 
ু্টমিতে ভুল চিঠি পৌঁছল সর্বতীর হাতে। 
শুরু হয়ে গেল ভুল বোঝাবুঝি, যেটা কিছুতেই 
সামাল দেওয়া গেল না। শেষমেশ পাড়ার দাদা 
মিলন। সঙ্গে রয়েছে বীণা-সন্তোষের মিষ্টি প্রেম 
আর দাদা-বউদির সুন্দর দাম্পত্য জীবনের ছবি। 


মহাভারতে লুকিয়ে থাকা ২০টি প্রেমের গল্পকে 
নতুন করে সাজিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। অন্সরী 


নিজের আয়ুর অর্ধেক দান করে৷ 
প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে রুরুর ফিরিয়ে 
আনা, এই সব গল্পই ভাষা ও 


বিবাহিতা৷ সুনন্দা ব্যানার্জি প্রেমে 

পাড়ে ঢারুদত্ত আধারকর। বাংলা শেখে, ছুটে 
ভাবতে থাকে প্রেম। তবুও সে ঠকে গেল। 

. হয়তো সুনন্দারও কিছু করার ছিল না। দু'জনের 
এই অসম্তবপর প্রেমই 'দৃষ্টিপাত'এর 
অসাধারণত্থ। এই প্রেম যেন পুরনো হয়েও চির 


কৈশোর আর কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের 
কথা অপূর্বভাবে আঁকা হয়েছে। সঙ্গে চলে 
এসেছে তার চার দিদি এবং এক দাদার কথাও। 
সতেরো বছর বয়সে কলেজের অধ্যাপক 
সত্যেন রায়ের সঙ্গে বই দেওয়া-নেওয়া নিয়ে 
পরিচয়ের শুরু। তারপর দু'জনের মনের অনেক 
টানাপোড়েন কাটিয়ে তাদের প্রেম পরিণতি 
পায়। কবিত্বময় এই উপন্যাস ছুঁয়ে যায় সকলের 
মন। 


নায়কের জবানিতেই আমরা তার বিয়ের গল্প 
শুনি। সেকেন্ড ক্লাসে পড়তে-পড়তেই ষোলো 


১০. ও ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


“হয়ে গেল চোদ্দ বছরের রজনীর সঙ্গে। কিন্ত 
বেশিরভাগ সময়ই বাপের বাড়িতে থাকে 
রজনী। তবু যেটুকু সময় কাছে পাওয়া যায় 
তাকে, তার মধ্যেই তারা খুঁজে নেয় প্রেমের 
রসদ। কৈশোর-দাম্পত্যের ছোট-ছোট দুঃখ 
আনন্দ নিয়ে এটা একটা মিষ্টি প্রেমের বই। 


বুষভানু রাজার মেয়ে রাধার প্রথম দেখা, 
কালীয়দহে নাগ দমনের পর তাদের পরিচয় 
শুরু। তারপর থেকেই কখনও মিলন, কখনও 
বিরহের মধো দিয়ে এগিয়ে চলে তাদের প্রেম। 
কংসবধের জন্য মথুরায় যাওর পরই শুরু হয়, 
রাধার বিরহের য্ত্রণা। তবুও মথুরার রাজা 
কৃষ্ণকে রাধা আর চায় না। রাধাকৃষ্ণের এই 
চিরায়ত প্রেমের কথাকেই একেবারে নতুনভাবে 
তুলে ধরেছেন। 


“বাসস্টপে...তিন মিনিট? থেকে "স্বপ্নে 
বহুক্ষণ'-- বাঙালির প্রেমিক মনে এইভাবেই 
ফিরে আসে নীরা। শুধু কবির নয়, সে যেন 
সমস্ত প্রেমিক সন্তারই চিরপ্রেমিকা। সে মনে 
করিয়ে দেয়, যে ঠোঁট তাকে বলেছে ভালবাসি, 
সেই ঠোঁটে কোনও মিথ্যে মানায় না। নীরার 
কবিতা আমাদের ভাবায় প্রেমের সুষ্ষ্মতা নিয়ে। 


গল্প এটি। যার পায়ের তলায় সর্ধে আর মাথার 
মধ্যে ঘুরঘুর করে প্রেম। মার্কিন মুলুকে তার 
সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মার্গারিটের। তারপর বাঁধন 
ভাঙা প্রেমের সুনামিতে ভেসে যাওয়া। 


ছেলেটি কবিতা লিখতে চায় আর ছেলেটির 
দিদি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চাকরি করে সংসার 
চালায়। আছে আরও একটি পরিবারের কথা, 
যেখানে কাকার সংসারে বাড়ন্ত দুই বোন আর 
মা। মাসির বাড়িতে চলে যায় বড় বোন। হঠাৎ, 
বিয়ে হয়ে একটি বিপর্যস্ত সংসারে এসে পড়ে 
সে। বন্ধু রিনার আদর তার সব ব্যথা ভুলিয়ে 
দেয়। দু'জনে মিলে বৃষ্টিতে ভেজে এবং অনুভব 
করে প্রেমকে। এদিকে কবির জীবনে হঠাৎ চলে 
আসেন কিরণ রায়। সব মিলিয়ে এটি একটি 
অসাধারণ প্রেমের কাব্যোপন্যাস। 


অবস্থাও তখৈবচ। “লাভ আট ফার্্ট 

সাইট' হলে যা হয় আর কী!কিন্তু রোমিও 
ক্যাপিউলেত পরিবারের মেয়ে। ভেরোনা 
শহরে এই দুই পরিবারের শক্রতার কথা কে না 
জানে! তাই লুকিয়েচুরিয়ে প্রেম এবং ফ্রায়ার 
লরেন্সের সাহায্যে গোপনে বিয়ে। বন্ধু 
মার্কৃশিওর খুনের বদলা নিতে গিয়ে রোমিওর 
হাতে মারা যায় ক্যাগিউলেতদের বাড়ির 
টাইবল্ট। রোমিও পালায় মাস্তয়ায়। ওদিকে 
জুলিয়েটের বিয়ে ঠিক হয়ে যায় প্যারিসের 
সঙ্গে। লরেন্সের পরামর্শে জুলিয়েট পান করে 
এমন এক আরক, যা খেয়ে আসলে অজ্ঞান হয়ে 
গেলেও দেখে মনে হয় মৃত। চল্লিশ ঘণ্টা পর 
জ্ঞান ফিরলে সমাধিস্থল থেকে রোমিও তাকে 
উদ্ধার করে নিয়ে যাবে মান্তয়ায়। কিন্তু 
রোমিওর কাছে পৌঁছয় ভুল খবর, জুলিয়েট 
আর নেই। দুঃখে, শোকে পাগল রোমিও 
করে। তারপর জুলিয়েটের পাশে এসে বিষ 
তুলে নেয় মুখে। জুলিয়েটের জ্ঞান ফেরে, কিন্তু 
রোমিও ততক্ষণে মৃত। ছুরির আঘাতে এবার 
জুলিয়েটও ঢলে পড়ে মৃতুর কোলে। 
রোমান্টিক ট্র্যাজেডি হিসেবে দুর্বল হলেও 
জনপ্রিয়তায় এর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না 
কোন লেখা। “গোলাপকে যে নামেই ডাকো ন৷ 
কেন, গোলাপই থাকবে __ এটা এই নাটকেরই 


পুরনো প্রেম উথলে উঠবে এই আশায় হেলেন 
তার কাছে সমস্ত কিছু ফাস করে দেয়। কিন্তু 
সেটা হয় না। লাইস্যান্ডার 'আর হারমিয়ার 
পিছু-পিছু দিমিত্রিয়াস আর তার পিছনে হেলেনা 
সবাই ঢুকে পড়ে বনে।' এখানে পরিদের বাড়ি, 
রাজা ওবেরন এবং রানি টাইটানিয়া। ওবেরনের 
সহকারী পাক-এর ভুলে লাইস্যান্ডার আর 
দিমিত্রিয়াস দু'জনেই পাগল হয়ে ওঠে হেলেনের 
জন্য। বনের ভিতর জমে ওঠে এক মজার 
নাটক। শেষমেশ রাজার চেষ্টায় ভুল ভাঙে 
সকলের। লাইস্যান্ডার পায় হারমিয়াকে আর 
হেলেন দিমিত্রিয়াসকে। পড়ে মনে হয় এমন 


জাহাজডুবি বিচ্ছিন্ন করে দেয় 
যমজ ভাইবোন সেবাস্তিয়ান আর 
ভায়োলাকে। সিজ্জারিওর ছগ্মবেশে 

হাজির হয় ভায়োলা। বার্তাবাহক হয়ে 
অলিভিয়ার কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হয় 
অরসিনোর প্রেমের আকুতি। কিন্তু অলিভিয়া 
অনুরক্ত হয়ে পড়ে সিজারিওবেশী 
ভায়োলাতেই। ওদিকে ভায়োলাও মনে-মনে 
'ডিউককে ভালবেসে ফেলেছে। সেবাস্তিয়ান 
ইলিরিয়ায় ।গৌঁছয়। অলিভিয়া তাকে সিজ্ারিও 
ভেবে বিয়ে করে ফেলে। এই খেলা চলতেই 
থাকে এবং অলিভিয়া ভায়োলাকেই তার স্বামী 
মনে করে। তবে অকুস্থলে সেবাস্তিয়ান পৌঁছলে 
কিনারা হয়ে যায়। ভায়োলার মধ্যে অরসিনো৷ 
খুঁজে পায় সত্যিকারের প্রেমকে। রোমান্টিক 
কমেডি হিসেবে শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ 
রচনাগুলোর মধ্যে এটি একটি। 


হিথক্লিফকে ওয়াদারিং হাইট্‌ুস-এ নিয়ে আসেন 
মিঃ আন্শ। সন্তানন্সেহে তাকে বড় করতে 
থাকেন ছেলে হিন্ডলি এবং মেয়ে ক্যাথরিনের 
সঙ্গে। ক্যাথরিনের কাছ থেকে হিথর্লিফ 
পায় বন্ধুত্ব পায় বন্ধুত্ব আর ক্যাথরিনের 
কাছ থেকে শক্রতা। মিঃ আর্নশ মারা 
যাওয়ার পর হিন্ডলি বাড়ির কর্তা হয়ে 
বসে, হিথক্লিফের উপর তার 
অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। মুখ 


বুজে সবই সহ্য করে সে, একমাত্র সাস্তনা 
ক্যাথরিনের প্রেম। তবে ক্যাথরিন তাকে 
ভালবাসলেও অশিক্ষিত এই বুনো ছেলেটিকে 
বিয়ে করার কথা ভাবতে পারে না। থ্রাশক্রস 
শ্রেঞ্জের লিন্টনদের পরিশীলিত জীবনযাত্রার 
মোহে পড়ে গেছে সে। হিথর্লিফের কানে এসব 
কথা ভেসে আসতেই ওয়াদারিং হাইট্স ছেড়ে 
চলে যায় সে। তিন বছর পর কেতাদুরস্ত হয়ে 
ফিরে এসে দ্যাখে ক্যাথরিনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে 
গেছে এডগার লিন্টনের। শুরু হয় বদলা 
নেওয়ার পালা। হিন্ডলিকে মদ খাইয়ে, 
এডগারের বোনকে ফুসলে নিয়ে বিয়ে করে 
ক্যাথরিনকে একের পর এক মানসিক আঘাত 
দিয়ে ঘৃণার বন্যা বইয়ে দেয় এই ভিলেন-হিরো। 
মারা যায় ক্যাথরিনও। ষড়যান্ত্রের ফলে 
ওয়াদারিং হাইট্স আর গ্রাশক্রস শ্রেপ্জ দুইই চলে 
আসে তার দখলে। হিন্ডলির ছেলে হোয়ারটন 
আর ক্যাথরিনের মেয়ে ক্যাথির প্রেম এই 
নরকের মধ্যে আবার স্বর্গের ইশারা নিয়ে আসে। 
'হিথক্লিফও ততদিনে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। 
ক্যাথরিনকে প্রায়ই দেখতে পায় সে। জীবন 
তাদের মেলাতে পারেনি, মৃত্যু তাদের এক করে 


দেয়। গঠনকৌশলে, বর্ণনায় এবং ঘটনাবিন্যাসে 
এমিলি ব্রন্টির এই উপন্যাস প্রেমের এক 
ভয়ংকর সুন্দর রূপকে তুলে ধরে। 


য়ার 
শালর্ট বান্টি 


সহানুভূতিহীন পিসির বাড়ি ছেড়ে অনাথ 
জেনকে চলে আসতে হয় ্যাসাইলামের দমবন্ধ 
করা পরিবেশে। বছরকয়েক পর গভর্নেসের 
কাজ নিয়ে থর্নফিল্ড-এ চলে আসার পর থেকেই 
শুরু হয় এই উপন্যাসের রোমাল্সপর্ব। একানেই 
রচেস্টারের সঙ্গে চলে তার মূন দেওয়ানেওয়ার 
পালা। রচেস্টারের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবে 
সম্মতি জানায় জেন। কিন্তু জানতে পারে যে, 
বার্থা নামে এক উন্মাদিনীর সঙ্গে রচেস্টার 
'আগেই বিবাহিত। তীব্র আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জেন 
খর্নফিল্ড ছেড়ে চলে যায়। সেন্ট জন নামে এক 
যাজকের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাবও পায়। মন 
থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে জেন আবার ফিরে 
আসে থর্নফিল্ডে। দেখে, স্ত্রীকে আগুন থেকে 
বাঁচাবার ব্যথথ চেষ্টা করে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে 
পড়েছে রচেস্টার। এবার আর জেন দূরে সরে 
থাকতে পারে না। একটু মেলোড্রামাটিক হলেও 
উপন্যাসের ভিতরকার প্যাশন আমাদের মন 
কেড়ে নেয়। 


লিজ নেওয়া এস্টেটে বেড়াতে এসে মধ্যবিত্ত 
বেনেটদের মেয়ে জেন-এর প্রেমে পড়ে গেছে 
বিংলে। এটা একেবারেই না-পসন্দ বিংলের 
বোনেদের, বিশেষ করে তার অভিজাত বন্ধুর 
ডার্সির। ডার্সির নাকউঁচু হাবভাবে বেজায় 
চটে যায় জেনের বোন এলিজাবেথ। বরং 
তাকে মুগ্ধ করে মিলিটারি অফিসার 
উইকহ্যাম। জেন আর 
বিংলেকে পরস্পরের 
থেকে দূরে সরিয়ে 
দিতে সফল হয় 
ডার্সিরা। কিন্তু 
ধীরে-ধীরে ডার্সি 
নিজেই 
এলিজাবেথের 
প্রেমে গড়ে যায়। 
প্রোপোজ 


রথি রায়, মেকআপ 


ন. যোগাযোগ: (০৩৩) 


করে প্রত্যাখ্যাত হয়। ডার্সি চলে যায়, আসে 
আসল চেহারা, ভেঙে যায় এলিজাবেথের ভুল 
ধারণা। ডাবিশায়ারে দু'জনের দেখা হলে 
এলিজাবেথ মুগ্ধ হতে থাকে ডার্সির ব্যক্তিত্বে। 
বাঁচায়। ওদিকে বিংলেও ফিরে আসে জেনের 
কাছে। 'লাইট, ব্রাইট ত্যান্ড স্পার্কলিং' এই 
উপন্যাস এখনও পর্যস্ত ইংরেজি সাহিত্যের সেরা 
বেস্টসেলার। 


এরিখ সেগল 


অলিভার হার্ভাডে আর জোনি র্যাডক্লিফ-এ 
পড়ে। অলিভার ধনী, জেনি গরিব। সামাজিক 
অবস্থানের ফারাক সত্বেও ওরা একে অপরকে 
ভালবেসে ফেলে। অলিভার বাবা-মা'র অমতে 
জেনিকে বিয়ে করে। শুরু হয় অসহনীয় 
দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই। জেনির 
প্রেরণায় আইন পরীক্ষায় দারুণ ফল করে 
'বিশাল ফার্মে চাকরি পায় অলিভার। কিন্তু এই 
সময়ই জানা যায় যে, লিউকোমিয়া হওয়ার জন্য 
জেনি কোনওদিন সন্তানের মা হতে পারবে না। 
জেনি অলিভারকে কষ্ট পেতে বারণ করে এবং 
মারা যায়। অলিভারের বাবা এসে “সরি” বলে 
দুঃখপ্রকাশ করলে তার মনে পড়ে যায় জেনির 
কথা, “লাভ মিন্স নট এভার হ্যাভিং টু সে দ্যাট 
ইউ আর সরি।” জীবনে প্রথমবার বাবার বুকে 
মাথা রেখে কীদতে থাকে অলিভার। ২৯ 
মিলিয়নেরও বেশি বিক্রি হওয়া এই বই 
আমাদের ভাবায়, “প্রেম' কী! 


দ্য গিফট অফ দা ম্য 


ও হেলার 


পরদিন ক্রিসমাস। অথচ ডেলার হাতে মাত্র এক 
ডলার সাতাশি সেন্ট। তাই নিজের হাটু ছড়ানো 
বাদামি ঝরনার মতো চুল বিক্রি করে জিমের 
দারুণ ঘড়িটার জন্য সে কিনল একটা গ্ল্যাটিনাম 
চেন। ওদিকে জিমও ডেলার চুলের জন্যেই 
নিয়ে এসেছে একটা কচ্ছপের খোলের বহুমূল্য 
চিরুনি। চোখের জল মুছতে-মুছতে নিজের 
উপহারটা বের করে এবার ডেলার অবাক 
হওয়ার পালা। ঘড়ি বিক্রি করেই জিম তার জন্য 
চিরুনি নিয়ে এসেছে। জিম আর ডেলাই শেখায় 
প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যেও কীভাবে প্রেম বাঁচিয়ে 
রাখতে হয়। 


রামগিরি পাহাড়ে বিরহী যক্ষ আকাশে নতুন 
মেঘের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এই মেঘই তো 
অলকাপুরীতে তার প্রিয়ার কাছে বার্তা বয়ে 
নিয়ে যেতে পারে। আসলে বিরহজ্বালায় সে 
ভুলেই গেছে যে, মেঘ চেতন না অচেতন। সে 
নিশ্টিত যে, দেশ-বিদেশ ঘুরে অলকায় তার 
প্রিয়ার কাছে মেঘ পৌঁছবেই। প্রিয়াকে খুলে 
বলবে তার রিরহের কথা, আর তাতেই শাস্তি 
পাবে যক্ষের মন। মন্দাক্রান্তা ছন্দের এই 
অপর প্রেমকাব্যের কোনও তুলনা নেই 
বিশ্বসাহিত্যে। 


(নাটক)... কালিদাস 


হরিণ শিকারে এসে কথ্ধমুনির আশ্রমে 
শাকুস্তলার আতিথ্য নিলেন রাজা দুষ্যস্ত। 
শকুন্তলা নিজেকে সমর্পণ করলেন রাজার 
প্রেমে। ক্ষণিকের প্রেমপর্ন সেরে রাজা 


শকুত্তলাকে নিতে আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে 
গেলেন রাজধানীতে। বিরহকাতর শকুস্তলা টের 


পেলেন না দুর্বাসা মুনির আগমন। তার 
অভিশাপে শকুস্তলাকে ভুলে গেলেন রাজা, 
রাজসভায় শকুস্তলাকে দেখেও চিনতে পারলেন 
না। অবশেষে এক মাছের পেট থেকে পাওয়া 
শকুত্তলাকে দেওয়া নিজের আংটি দেখে 
অনুতপ্ত রাজা তাকে খুঁজতে বেরোলেন। শেষ 
পর্যন্ত মারীচের আশ্রমে শকুস্তলা ও পুত্র 
সর্বদমনের সঙ্গে মিলন হল তীর। শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করে 
এসেছে এই নাটক। তাই বোধ হয় শৃকুস্তলার 
জন্য আমাদের সমবেদনার অন্ত নেই। 


লাভ স্টোর 
দাদার ক 


কয়েকটি বিখ্যাত। 


সিনেমা 


“প্রেম' ছাড়া আর কবেই বা সিনেমা হয়েছে! গুচ্ছ গুচ্ছ, আযাকশন, ঝাড়পিট। আযাডভেঞ্চার 
আর রহস্য-রোমাঞ্চের মজা যতই থাক, প্রেমের ছোঁয়া বাপু একটু তো রাখতে হবেই! 
নইলে বক্সঅফিস জমবে কী করে! প্রেম ছাড়া যে একেবারেই সিনেমা হয়নি, তা নয় 
অবিশ্যি। তবে আমরা বলছি শুধু বিশুদ্ধ প্রেমের সিনেমার কথাই। বাংলায় উত্তম-সুচিত্রা 
জুটির ছবি, হিন্দিতে কয়ামত সে কয়ামততক, ম্যায়নে প্যার কিয়া, দিলওয়ালে দুলহনিয়া 
লেজায়েঙ্গে বা কুছ কুছ হোতা হ্যায় এবং ইংরেজিতে রোমান হলিডে বা প্রিটি উওম্যান 
জাতীয় সিনেমার দিকে তাকালেই বুঝবে প্রেম জিনিসটা সেখানে কোনও মশলা নয়। 
আগাগোড়া এটাই ছবিকে নিয়ন্ত্রণ করে গেছে। তাই এই মাসটায় প্রেমের বই পড়ার 


পাশাপাশি দেখে নিতে পার কিছু দারুণ-দারুণ প্রেমের সিনেমাও। 


৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ৯৩ 


চে 


দিনটা বুধবার। দুপুরে অফ পিরিয়ডে কলেজ 
ক্যান্টিনে বসে চার-পাঁচ জন বন্ধু মিলে জমিয়ে 
আড্ডা দিচ্ছি, আর মেডিকেলে ঢোকা ইস্তক 
জীবনটা কীরকম আলুর চপ হয়ে গেছে 
(উিপমাটা যদিও ধার করা, কী আর করা যাবে, 
শাস্ত্রে খন খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ আছে, তখন 
নিশ্চয়ই খণং, কৃত্বা গল্প লিখেংও আছে) তাই 
ভাবছি মনে-মনে। হঠাৎ সোমনাথ বলল, 
“জানিস প্রবীর, সোমা বোধ হয় তোর প্রেমে 
পড়েছে।” 

একে, কাল ফার্মাকোলজির আইটেম আছে, 
তার উপর অগস্টের শেষাশেষি সেমিস্টার, এ 
সময়ে এসব রসিকতা কারও ভাল লাগে। 
(তোমরাই বলো, এদিকে বন্ধুরা যা হয়। এমন 
উৎসাহিত হয়ে উঠলে যে বোধ করি সোমা, 
মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো পাঁচটা ছেলের 
গলায় একসঙ্গে মালা দেবে, আমার ইয়ে হোক 
বানা হোক, ওদের যে কেন এত মাথাব্যথা বুঝি 


না। 
যাই হোক, আমি সরাসরি ডিফেন্স করি, 
“তোকে বলেছে। মেয়েরা অত চট করে প্রেমে 
পড়ে না।” 

“না রে, সত্যি বলছি। সোমনাথের কথার নড়চড় 
হয় না। ভদ্রলোকের এক কথা।” 


“অসম্ভব।” এক কথায় ডিফেন্স খেলি আমি। 


টনার ফুটবল টিমের মতো স্ট্রং ডিফেন্স। 


শিওর।” 

এবার আমায় অন্য পথ নিতে হয়। তা ছাড়া, 
সোমাকে দেখতে-শুনতেও বেশ ভাল। 
একেবারে ডানাকাটা পরি না হলেও বেশ ভাল। 
এদিকে ক্লাসে মুষ্টিমেয় যে ক'জন এখনও পর্যন্ত 
একটা গার্লফ্রেন্ড জোটাতে পারেনি বলে 
মনে-মনে হা-হুতাশ করে, আর “মুখেন মারিতং 
ব্াঘ্রং-এর মতো সর্ববন্ধু সমক্ষে প্রেমের 
অপকারিতা ও কুফল সম্বন্ধে বড়-বড় লেকচার 
ঝাড়ে, আমি তাদের মধ্যে অন্যতম। তবু 
বিস্তারিত না জেনে এগনো ঠিক নয়। জিজ্ঞেস 
করি, “তুই কী করে জানলি?” 

“তবে বলি শোন। প্রথমত, বেশ ক'দিন ধরেই 
দিকে তাকাচ্ছে। এখন একটা মেয়ে কখন একটা 
ছেলের দিকে তাকায়?” 

“কখন?” আমি আর কিছু বলতে চাই না, শুধু 
শুনে যেতে চাই। 

“যখন সে ছেলেটাকে লাইক করে।” সহজ 
ব্যাখ্যা সোমনাথের। 

দিকেও তাকিয়ে থাকে। খুব ভাবুক প্রকৃতির হয় 
তো, দার্শনিক গোছের।” দার্শনিক গোছের 
উত্তর আমার। 

“রাবিশ! আকাশ আর ছেলে এক হল। আকাশ 


হল...।” 

“আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই সেকেন্ড পয়েন্ট 
বল।” তাড়া লাগাই আমি। আফটার অল আমার 
ব্যাপার আমাকেই সামলাতে হবে। 
“দ্বিতীয়ত, আমরা সবাই থাকতে ও তোর 
কাছেই ব্লাসনোটের খাতা চায় কেন?” 
এ-কথাটা আমার বেশ মনে ধরল, সত্যিই তো, 
আমার হাতের লেখাও এমন কিছু সুন্দর নয়। 
তবু এক্ষুনি সেটা ওদের বুঝতে দেওয়া চলবে 
না। গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করি, “এনি আদার 
পয়েন্ট?” 

“হ্যাঁ, মাই লাস্ট পয়েন্ট, ও ১৪ ফেব্রুয়ারি 
কলেজে এসেই তোর খোঁজ করছিল।” 
“আ! ১৪ ফেব্রুয়ারি! মানে ভ্যালেন্টাইন ডে!” 
চোখ কপালে ওঠার জোগাড় আমার। তবে 
কি...? জয়গুরু, জয়বাবা লোকনাথ, জয়বাবা 
তারকনাথ...এবার একটু মুখ তুলে চাও বাবা। 
সোমনাথকে এতদিনে পরমবন্ধু বলে মনে হয় 
আমার। সত্যিই এতদিনে একটা বন্ধুর মতো 
কাজ করেছে সোমনাথ। ওকেই জিজ্ঞেস করি, 
“তা ভাই, আমার এখন কী করণীয়?” 

“এক কাজ কর। আজ তে৷ তিনটে ছুটি, ছুটির 
পর ওকে এসপ্ল্যানেডে যাওয়ার প্রস্তাব দে। 
হবে।” 


“আহা, কিনবি না হয় একখানা।” 

“খামোখা পঞ্চাশ টাকা খরচ করতে যাব কেন 
আমি, তার উপর বাসভাড়া।” 

কথাটা মনঃপুত হয় না আমার। 

“বাঃ, প্রেম করবি আর খরচা করবি না? আর 
শোন, ফেরার পথে ট্যাক্সি ধরবি। এসপ্ল্যানেড 
থেকে চিত্তরঞ্জীন, টাকা যাটেকের মধ্যে হয়ে 
যাবে। তোর হস্টেল তে লিন্টন পোস্ট 
অফিসের কাছে। তুই নয় ওখানেই নেমে যাবি।” 
কী আর করা যাবে। অগত্যা রাজি হয়ে যাই। 
সত্যিই তো, নিখরচায় একমাত্র শিবরাম চকোত্তি 
মশাই-এর বোন জবাই জলযোগ করতে 
পেরেছিল, প্রেমযোগ তো কেউই করতে 
পারেনি। খরচ একটু করতেই হবে। 

ক্লাসের শেষে একটু তাড়াহুড়ো করেই বেরিয়ে 
এলাম। কিন্তু সোমা কোথায়? ছিল তো ক্লাসে। 
একটু এদিক-ওদিক করতে-করতে হঠাৎ 
দেখতে পেলাম। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে 
অতসী, শাশ্বতী, সৌমীরাও আছে। এবার আমার 
পালা। বীরের মতো গিয়ে প্রস্তাব দেব 
এসপ্ল্যানেড যাওয়ার। বলব... কী বলব? ও হ্যা, 
যাওয়ার কথা, কিন্তু শুরু করব কীভাবে? মিষ্টি 
করে ডাকব, “সোমা।” না না, বরং বলব... দুর 
ছাই, কী করে যে বলি। বরং ক্লাসরুমটা এখন 
ফাঁকা আছে, একটু প্র্যাকটিস করে নিলে হয়। 
মিনিট পনেরো পরে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে 


এসে দেখি কোথায় কী! সোমা হস্টেলে চলে 
গেছে। ব্যর্থ মনে আমিও বয়েজ হস্টেলের দিকে 
রওনা দিলাম। 

পরদিন কলেজে সোমনাথ যা নয় তাই বলে 
ঝাড় দিল। কী আর করা যাবে£ আজই নয় বলব 
এসপ্ল্যানেডে যাওয়ার কথা। 

“না, আজ বলবি সিনেমা যাওয়ার কথা, 
প্যারাডাইসে।” 

“কিন্তু, ভাই সোমনাথ, কাল সারা রাত ধরে এই 
এসপ্ল্যানেডে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়াটা প্র্যাকটিস 
করেছি আমি, এখন পালটে দিলে...।” মিনমিন 
করি আমি। 

“আঃ, যা বলছি তাই কর। এত ভয় পাচ্ছিস 
কেন, গো আযহেড।” 

একটা চল্লিশে বেরোলুম। ও হরি, আজ একাই 
আছে সোমা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। আজ 
আর কিছুতেই মিস করব না। সামনে গিয়ে 
চটপট বলে ফেলি, “সোমা।” 
“কে? ও তুই! বল।” আহা কী মিষ্টি সে ডাক, 
যেন ওস্তাদ নৌশাদ আলি সাহেবের সৃষ্টি সুর 
মুর্ছনা। যাই হোক, এখন বাকি কথাটা বলতে 


এ, বি ডিঙিয়ে সি-তে এসে হোঁচট খাই। 
তোতলামির ব্যামো কোনওদিন তো ছিল না 
আমার। এ আবার কী! নেট প্র্যাকটিস না করে 


ব্যাট হাতে ক্রিজে নেমে পড়াটা মোটেই ভাল 
হয়নি, বোঝা গেল। কিন্তু কী আর? নেমে যখন 
পড়েইছি, চার-ছয় মারতে না পারি, অন্তত 
শর্টরান নেওয়া যাক। 


“নেমা..!” সোমা যারপরনাই অবাক। 
“সি..নেমা।” এতক্ষণে ঘাম দিয়ে জবর ছাড়ে 
আমার। 

“ওহ! সিনেমা যাবি, তো চল না। কোথায় 
যাবি?” 

ওঃ, ভগবান এতক্ষণে মুখ তুলে চেয়েছেন, ও 
নিজেই প্রস্তাব দিয়েছে। এবার আর ভুল করি 
না, এক নিশ্বাসে বলে যাই, “প্যারাডাইসে। 
শাহরুখের চলতে-চলতে” চলছে। তিনটেয় 
শো।” 

“ঠিক আছে। লাঞ্চ করে যাব।” 

“বাইরে কোথাও করে নেব।” বলে ফেললুম দুম 
করে। সোমনাথ বলে দিয়েছে যতটা সম্ভব 
ইমপ্রেস করার চেষ্টা করতে হবে। খরচ-খরচার 


রেস্টুরেন্টে। স্পেশ্যাল মোগলাই পরোটা একটা 
করে, সঙ্গে কষা মাংস সোমার ইচ্ছেমতো। 
তারপর ব্ল্যাক কফি। পুরো টাকাটাই আমার 
বলাই বাহুল্য। সিনেমা প্লাস রেস্টুরেন্ট গ্লাস 
আরও অনেক কিছু ভেবিষৎ খরচ) ইকোয়াল টু 
প্রেম। 

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। এখন আমি 
সোমার সঙ্গে অনেক ফ্রি। আর সিনেমা যাওয়ার 
প্রস্তাব দিতে গেলে গলা কাঁপে না। এই 
একমাসে সাতটা সিনেমা দেখেছি ওর সঙ্গে, 
তার উপর রেস্টুরেন্ট তো আছেই। সবই 
সোমনাথের পরামর্শমতো, টাইম আ্যান্ড প্লেস 
ওই ঠিক করে দেয়। সেদিন আবার সোমার 


একসঙ্গে সেট। পকেটমানিটা এ-মাসে একটু 
বেশিই লাগল। যাকগে, বাড়িতে ভূজুংভাজুং 
দিলেই হবে। পরশুই তো বাড়ি যাচ্ছি। সাত 
দিনের ছুটি। 


সাতদিন বাদে কলেজে এসেছি। সরাসরি 
কলেজে। হস্টেলে যাইনি এখনও | কলেজ করে 
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সোজা হস্টেল। আজ সোমা যতই আবদার 
করুক, কোথাও যাওয়া নয়। একরকম দৃঢ় 
সংকল্প হয়ে ঢুকলুম কলেজে। ক্লাসে সবে ইন 
করতে যাব হঠাৎ সোমনাথ (সে ব্যাটা কোথায় 
ছিল জানি না) ব্যাঙের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে 
এগিয়ে এসে মুখে একটা তালশাঁস সন্দেশ গুঁজে 
দিয়েই হাওয়া। 
ব্যাপার কী, ওর মতো কিপটে ছেলে সন্দেশ 
খাওয়াচ্ছে, তাও না বলতেই। ফার্স্ট বেঞ্চে 
বসেছিল নূপুর, থাকতে না পেরে বলেই 
ফেললুম, “ব্যাপার কী রে! হঠাৎ এত খুশি কেন 
সোমু হতচ্ছাড়াটা।” 

“সেকী রে, সি টিনার বেশি 
অবাক। আমার চেয়েও বেশি 

“না,জানি না তো।” মাল 
স্বীকারোক্তি, মনে-মনে ভাবি, ও হতচ্ছাড়াটার 
খবর রাখার দরকারটাই বা কিসের। জীবনে 
একটাই তো ভাল কাজ করেছে, সোমার সঙ্গে 
আমার প্রেমটা করিয়ে দিয়ে। 

“কী রে,কী ভাবছিস?” নূপুর বলে ওঠে, 
“আসলে আমরা হস্টেলে ছিলাম বলে জানি। 
সোমু আর সোমার এনগেজমেন্টটা সেট্ল হয়ে 
গেছে, সোমনাথের ফ্যামিলি থেকে নাকি 
আগেই মেনে নিয়েছিল, গত পরশু সোমার 
ফ্যামিলি থেকেও মেনে নিয়েছে।” 

“সোমনাথ আর...?” 
“সোমা রে, আমাদের সোমা।” নূপুর এক 
নিশ্বাসে বলে যায়। “আগে একসঙ্গে স্কুলে পড়ত 
না। তখন থেকেই...। এতদিন কলেজে আমরা 
তে কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু জয়দীপ নাকি 
সব জানত...।” 

চোখ কপালে ওঠার জোগাড় আমার। 
জয়দীপকে পাকড়াও করি। ও যদি নিজেই প্রেম 
করে,তা হলে আমাকে লাগাবার দরকারটা কী। 
“আসলে সোমার বাবা মিঃ চৌধুরী, তাঁর কোনও 
এক বিজনেসম্যান বন্ধুর একমাত্র ছেলের সঙ্গে 
নাকি সোমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন। তো উনি 
তো কিছুতেই আমাদের সোমনাথের সঙ্গে 
না। এদিকে সোমাও নাকি সোমনাথকে স্পষ্ট 
জানিয়ে দিয়েছে যে, বাবার অমতে বিয়ে হবে 
না। তাই দু'জনে মিলে গ্ল্যান করে...।” 
“কিন্তু এতে লাভটা কী হল?” আমি অবাক হয়ে 
জানতে চাই। 
“আরে বুদ্ধু। এটাও বুঝলি না? তুই 
যেদিন-যেদিন যে-যে সময়ে সোমাকে নিয়ে 


রেস্টুরেন্টে। সোমনাথ ভদ্রলোককে বলেছে, 
তোরই নাম নাকি সোমনাথ, তোরা দু'জনে নাকি 


দু'জনকে ভালবাসিস। এদিকে সে সময় 
সোমনাথ নিজে সোমার বাড়িতে বসে ওর 
ভাইয়ের সঙ্গে ক্যারম খেলছে, টিভি দেখছে। 
ওই বিজনেসম্যান ভদ্রলোক সোমার বাবাকে 
সবই বলেছেন, তিনি দেখেছেন যা-যা। এদিকে 
সোমার বাবাই বা মানবেন কেন? তিনি নিজের 
চোখেই দেখেছেন সোমুকে তাঁর ছেলের সঙ্গে 
ক্যারম খেলতে, আড্ডা মারতে। একটা ছেলে 
একই সঙ্গে ঘরে বসে ক্যারম খেলছে, আর 
রেস্টুরেন্টে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে,তা 
হয় কী করে? কিন্ত, বিজনেসম্যান ভদ্রলোকই 
বা নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেন কী করে? 
তোর আর সোমুর হাইট, চেহারা মোটামুটি এক, 
দু'জনেরই চোখে চশমা। তো এই নিয়ে 
কথাকাটাকাটি, ঝগড়া। অবশেষে দু'জনেই 
একসঙ্গে রায় দিলেন যে, এ হেন মিথ্যাবাদী 
ফ্যামিলিতে নিজের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেবেন 
না। ব্যস, সোমার কথায় মিঃ চৌধুরী পরের 
দিনই সোমনাথের সঙ্গে তাঁর মেয়ের 
এনগেজমেন্ট আযনাউন্স করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে 
সোমনাথ অন্তত সৎ সত্যবাদী।” 

“প্রবীর।” তাকিয়ে দেখি সোমু হতচ্ছাড়াটা। 
একটু দূরে সোমাও আছে। আমার দিকে 
তাকিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে জিজ্ঞেস 
করল, “ওর সঙ্গে সিনেমা যাব ভাবছি, কোথায় 
যাওয়া যায় বল তৌ।” 

আমিও ভালমানুষের মতো মুখ করে বলে 
ফেলি, “এলিটে যা, শাহরুখের “ম্যায় হু না” 
চলছে,” একটু থেমে আবার এক নিশ্বাসে বলি, 
“ও যদি ক্লাসের অজুহাত দেখায় বলবি, 
সাংঘাতিক হিট করেছে বইটা, বিদেশে বেশ 
কয়েকটা আ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সামনের বছর 
কান চলচ্চিত্র উৎসবে যাবে...।” 

“সত্যি-সত্যি আওয়ার্ড পেয়েছে নাকি বইটা?” 
জানতে চায় সোমু। 

“জানি না তো।” সহজ সরল উত্তর আমার। 
“সে কী! এত বড় মিথ্যে কথা...1” 

তুইও সোমাকে বলতে পারবি। সোমা ভাববে 
তুই নেট-ফেট কোথাও থেকে খবরগুলো 
জোগাড় করেছিস।” 

সোমনাথ কায়দা করে আমাকে “বাই” বলে চলে 
গেল। আমিও নেক্সট ক্লাসটা করার জন্য ব্যাগটা 
কাঁধে নিলাম। মনে-মনে ভাবলাম, সোমার সঙ্গে 
ওপেনার হিসেবে না পারি, সোমুর রানার্স হয়ে 
তো নেট প্র্যাকটিস ছাড়াই ওভার বাউন্ডারি 
মেরেছি। এক নিশ্বাসে, একটুও না আটকে বলে 
দিয়েছি, কী করে সোমাকে ক্লাস বাঙ্ক করে 
সিনেমা যাওয়ার প্রস্তাব দিতে হবে। 

আমি আস্তে-আস্তে ক্লাসের দিকে পা বাড়ালাম। 


ছবি: কৌশিক কুণ্ডু 


আমি লম্বা, কালো এবং রোগা, 
দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দেখতে সুন্দর 
নই বলে হীনম্মন্যতায় ভূগি। আমি 
জানি যে, সবাই দেখতে সুন্দর বা সমান 
গুণসম্পন্ন হয় না। কাজকর্ম, পোশাক, 
কথাবার্তাই একজনকে আকর্ষক করে তোলে। 
কিন্তু আমার সেখানেও বাধা। কারণ, আমি 
নিজের দৈহিক গঠন অনুযায়ী পোশাক বাছতে 
পারি না এবং খুব দাম দিয়ে পোশাক 
কিনতেও পারি না। কী ধরনের বা কী রঙের 
পোশাক পরলে আমাকে ভাল লাগবে, 


সবার আগে বলি, তোমার নামটা খুব সুন্দর। 
তোমার মতে তুমি লম্বা, কালো এবং দেখতে 
সুন্দর নও। তুমি যে অসুন্দর সেটা কীভাবে ঠিক 
করলে? প্রথমত তুমি লঙ্বা। ছেলেদের ক্ষেত্রে 
এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। গায়ের রং দিয়ে অস্তত 
ছেলেদের সৌন্দর্য যাচাই করা হয় না। রোগা 
হওয়াটাও কোনও সমস্যা নয়। কারণ, একটু 
স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য কিন্ত খুব বেশি খরচ 
লাগে না। নিয়ম করে কিছু যোগব্যায়াম করলে 
এবং ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করলেই সেটা ঠিক 
হয়ে যাবে। বাকি থাকল মুখের সৌন্দর্যের কথা। 
আজকাল মেপে-মেপে কেউ সৌন্দর্য বিচার 
করতে বসে না। নইলে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে 
সবাই বড় পরদার হিরোদের জন্য পাগল হত 
না। সৌন্দর্য আসে নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস 
থেকে। নিজেকে যদি তোমার ভাল লাগে তা 
হলে অন্যেরও তোমাকে ভাল লাগবে। আর 
পোশাক সম্বন্ধে বলি, সাজ-পোশাকের জন্য 
এমন সুদিন আর আসেনি। একটা সময় ছিল 
যখন দামি জিনিস না হলে তার মান ভাল হত 
না। কিন্তু এটা সহজ সাজের যুগ যেখানে জিনস 
আর সুতির শার্টে বা টি শার্টে সবাই সাজে। 

না। তাই দাম নিয়ে ভাবার তো কোনও দরকারই 


তাই তোমাকে বাল, কার জন্য কা করেছ, সেটা 
কখনও মনে রেখো না বা তার প্রতিদানে কিছু 
আশা কোরো না। এই হিসেবটা কখনওই মেলে 
না। তোমার আরও মনে হয় যে, বন্ধুবান্ধব বা 
আত্মীয়স্বজন কেউই তোমার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে 
না। কিন্তু তার জন্য হঠাৎ নিজেকে বদলে গন্ভীর 
ও রাশভারী হয়ে তোমার সুন্দর স্বভাবকে 
বদলাবে কেন? কাজের জগতে তুমি তোমার 
মতামত জানাতে চাইলে সেটা যুক্তি দিয়ে 
বলো। তোমার কথার পজিটিভ এবং নেগেটিভ, 
দু'টো দিকই তুমি যদি দেখিয়ে দিতে পার, তা 
হলে দেখবে, সবাই তোমার কথায় গুরুত্ব 
দিচ্ছে। তুমি নিজেও যে সব কথা ঠিক বলো, 
মন ধারণাটা কিন্তু খুব ভুল। সব বাবা-মা'র 


কাজের জগতেও দেখেছি। নিজেদের ভুগতে 
হলেও আমার কথা কেউ শোনে না। বাড়িতে এ 
আমার পরামর্শ চাওয়া হলেও ৬ টিনা 


গেলে তা নিয়ে আর মাথা না ঘামানো। 


বাসন্তী রঙের (পোশাক, 
অঞ্জলি, এই নিয়েই চলে 
সরস্বতী পুজোর দিন-রাত। 
বলছেন ঈন্সিতা বসু 


ক্তির বুকে রং-এর তুলি দিয়ে 
গাম বাংলার মোটিফ আঁকা 
হয়েছে। দাম ২৫০ টাকা। 
ডিজাইনার মিতালি পাল। 
ওয়া যাবে: কারুকুরি 
'সিএন:১০২,বি'গি এ কালোনি, 
দুপুর, জেলা: নর্ধমান। 


কোন: (০৩৪৩) 


উনিশ কুড়ি 


৪ ফেবুয়ারি ২০০৫ 


মেকআপ: সোহরাব আলি (৯৮৩০১-২৫৩৮২) 
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তারপরে দ্য গ্রেট ভ্যালেন্টাইন্স. ডে। 

পুব-পশ্চিম মিলেমিশে একাকার! 

ভ্যালেন্টাইন্স ডে তা প্রেমেরই দিন। কিন্ত 

বাঙালির সরস্বতী পুজো? প্রেমে কি এই 

ইভেন্টটাও কম যায় নাকি! সরস্বতী গুজোতে ডের কারডেস্পষ্টকরেই লেখা কান খেতে পালন করব না, তা কখনও হয় নাকি! প্রেমের 
আছে গুচ্ছের নিয়মকানুন, শাড়িতে হোঁচট শুনলে, ঘাড় থেকে নামছিনা বৃম॥' কিন্ত জন্য লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যায়, 
খাওয়া, ধুতির অনভ্যাসের সঙ্গে সরস্বতী সরন্বতী পুজোর প্রেম কার্ডের ধার ধারে না। এরাটায় না হলে অনাটায় হবে। তাই কোনও 
পুজোয় আছে প্রেমের টক, ঝাল, মিষ্টি (সেখানে চলে ইতিউতি তারানা মার (ভ্রানেও রানা যঞঞমিন/ঠুকলেও, এরা একে 
অভিজ্ঞতা। সিরিয়াস মেয়েটাও গলে মোম। কিছু না জানার ভান করে ম]াকা-ন্যারা স্টাইলে আগার মামার হার না| (াওদিন। অন্তত 
পুরু ফ্রেমের চশমাঅলা হেভি পড়ুয়া ছেলের কথা বলা, নতুন চিডিয়াবৌ টানার (কট (টা হাতে (দাবে না| তা হলে প্রেম করার 
চোখও তখন পড়ার বইয়ের বাইরে মেয়েদের. আলাপ করার ফিকির খোঁা/হারারচারা মানা জারএএরঢা নরম যার।যে! 
হলুদ শাড়িতে। তবুও এর বাইরে পুজোর পায়রা ব্যাপার আর কী! সেইদিন এখানীরাইি ভার: বারতা গাজার নাঠানিরভ্যালোটাইন্স-ডে 
পাখনা মেলে দেয় বহু দূর। কেউ একে বলে 'এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে হয় ষ্ রানায় (হানাটি বলা চলে না কিছুতেই। ঠিক (যমন রবীন্দ্রনাথকে 
ট্রিপ ডাউন দ্য মেমরি লেন”, কেউ বাআখ্যা দেয় বা মেয়েটির সঙ্গে কিছু না হঠটা রাঠীরাটাই ++ নাডানাান়াগিমর নার রিম যেতে 
“রিউনিয়ন' বলে। সে আমরা একে যেভাবেই, বৃথা হয়ে যাবে! কাজেই দেখাত 052 পার পাবলিকের কাছে। (গ্লাবালাইজেশনের 
ব্যাখ্যা করি না কেন, প্রেম-প্রেম একটা হাওয়া _ হোক কিংবা সরস্বতী পুজো, সী রারা হা মুগো আমাদের বযানোন্ডার ঈারঘতী পুজো 


কিন্তু সরস্বতী পুজোর দিন মনটা প্রেম। সররউী জোর 4. গানঃ ডি রানীর খুজি। দুই নৌকায় 
দেবেই। শর শনির খেলাটা রা্ালির এনা নালাগে, তাই এতিহ্য আর 
পুজোটাই একচেটিয়া রলে 'চারুযারাঞাস্চ্ছন্দে পকেটে পুরে ফেলে 
॥ আসলে খানিকটা! দুটোর মিলিয়ে দিতে পারে উনিশ-কুড়ির দল। 
৷ বাঙালির ॥ সুবিধেও আছে। ঈীরখ্তী পুজোর চাঁদা থেকে ভি-ডে'র গিফ্টটা 
ভ্যালেন্টাইন্স & আরে বাবা ঈরশ্বতী_ ম্যানেজ করে ফেলতে পার তুমি। দেখো, কেউ 
] ডেনয় তো? (লি, পুজোয় মস্তি করেছি / টের পায়না যেন! 
ভি 1  বলেকি টি 
| ডে'র ] ৮৮৮” ভ্যালেনটাইন্স-ডে 


উনিশ কুড়ি 


্ 
পাশের বাড়ির সাধারণ মেয়েটির মতো চেহারা। কিন্তু হাসলেই বোঝা যায় এ মেয়ে ঠিক সাধারণ নন! ছোটখাটো চেহারা এবং 
লীলার লেজ 


সারার চেয়েছিলে? 
না, স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার! কিন্তু বলতে লঙ্জা নেই, পড়াশোনায় খুব ; 
একটা ভাল ছিলাম না। তাই অভিনেত্রী হয়ে গেলাম। 


$ তুমি কোন-কোন সিরিয়ালে কাজ করেছ? 

(হেসে) অনেক কাজ করেছি! একটানা দশটা সিরিয়ালেও কাজ 
করেছি। “আমানত, “সরহদে', “কোই আপনা সা” 'কহানি ঘর ঘর কী', 
চ্যালেঞ্জ, 'ডাল মে কালা... আর মনে পড়ছে না। দর্শক সব সময় 
আমাকে আমার করা চরিত্র দিয়ে আইডেন্টিফাই করে। সেটা ভাবলে 
খুব আনন্দ হয়। 


ফিল্মে কাজ করেছ? 
সত্যি কথা বলতে ফিল্ম আমাকে কোনওদিনই আকর্ষণ করেনি। 
সিরিয়াল আমাকে অনেক যশ, খ্যাতি দিয়েছে। আর তা ছাড়া ফিল্যে 
গুরুত্বপূর্ণ রোল। 


গু তুমি মাঝখানে এক বছর হঠাৎ করে কোথায় উধাও হুয়ে গেলে? 
আসলে হঠাৎই আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। এখন আমার এক বছরের 
একটা মেয়ে আছে। এই সব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার স্বামী অঙ্কুশ 
একজন ডিরেক্টর। সহারা চ্যানেলে “রাত হোনেকো হ্যায়” সিরিয়ালে ] 
কাজ করতে গিয়ে আলাপ। এখন মেয়ের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চাই করছিলেন। কিন্তু হঠাৎই মাঝখানে 
এবং একই সঙ্গে অল্প ও ভাল কিছু কাজ করতে চাই। ] 


শসি আই ডি'র অফার পেলে কী করে? 
“সি আই ডি যারা তৈরি করছে (ফায়ারওয়ার্কস প্রোডাকশন্স'), 
জন্যে ডাকা হয় এবং চরিব্রটা পেয়ে যাই। আমি খুব সিরিয়াস এই 
চরিত্রটা নিয়ে। 


$& তোমার কোনও ড্রিম রোল আছে? 
জানি না, কেউ আমাকে কোনওদিন অফার করবে কি না! তবে 


কোনও আইডল আছে? 
প্রফেশনালি রেণুকা সাহানেকে খুব পছন্দ করি আর 
ব্যক্তিগতভাবে মাদার টেরিজাকে। 


€ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? 

ইচ্ছে আছে সমাজসেবা করার। এখনও পর্যস্ত 
আমাকে আমার জীবন যা দিয়েছে, তাতে আমি 
খুশি। ইন্ডান্্রিতে সবাই আমাকে খুব সাহায্য 
করেছে। এখন লক্ষ্য হল, নিজের জায়গাটা 
ঠিকভাবে ধরে রাখা এবং মেয়েকে (মেয়ের নাম 
স্টাসা, যার অর্থ হল প্রিন্সেস) ভালভাবে বড় 
করে তোলা। 


৪ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ২১ 


০ 


উনিশ 


ক্লাব মেস্বাররা নিশ্চই এদ্দিনে বুঝে গেছ, চুটিয়ে এনজয় করতে তোমাদের সবসময়ের বন্ধু 'উনিশ কুড়ি, ক্লাব। কেরিয়ারওয়ার্কশপ, গ্রমিংসেশন তো 
আছেই, আছে নতুন বন্ধু করার ফাটাফাটি সুযোগ। আর থাকছে বিভিন্ন দোকানের আকর্ষক ছাড়, যেটা খালি ক্লাব মেম্বাররাই পেতে পারে। যেমন _ 


কিক 


১৫এ জওহরলাল নেহরু রোড 

শপ নম্বর : ২২০, ২২১, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 

ফোন নম্বর : ২২১৬ ৫২৭৭ ২২১৭ ১৩৫৮ 

এখান থেকে জামা কিনলে বিলের উপর পাবে ১৫ শতাংশ ছাড়। 


ওয়াচ আ্যান্ড ভিশন 

৭৩ সি, এস. পি. মুখার্জি রোড 

উতর সিনেমা হর উল্টে, কলকাতা ৭০০ ০২৬ 
(ফোন নম্বর ; ২৪৬৩ ১০০৯ 

যে কোনও জিনিসের উপর পাবে ১০ শতাংশ ছাড়। 


লি কালেকশন 

তাবে 

১৫এ জওহরলাল নেহেরু রোড 

শপ নম্বর : ৪০৮, তৃতীয় তল, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 
ফোন নম্বর : ২২১৬ ৫২৭৭, ২২১৭ ১৩৫৮ 
বিলের উপর পাবে ১০ শতাংশ ছাড় 


আর্ক 

১৫এ জওহরলাল নেহরু রোড 

শপ নম্বর ৪, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 

(ফোন নৃন্বর : ২২৪৯ ৬২৫৫ 

সমস্ত বইয়ের উপর পাবে ১৫ শতাংশ ছাড়। 


২ গাহাট মঁড কলকাতা ৭০০ ০২৯ 


ফোন নম্বর : ২২৪০ ১৩১৪ 
খাবারের বিলের উপর পাবে ১০ শতাংশ ছাড়। 


বলরাম্স:দ্য মিষ্টি 
২, পদ্মপুকুর রোড, পুর, কলকাতা ৭০০ ০২০ 
ফোন নম্বর : ২৪৭৫ ৯৪৯০, ২৪৫৪ ০২৮১, ২৪৫৪ ২৮৭০ 


'শো টাকার উপরে বিল,হলে দু'স্কুপ বাষে 
১৮১১৭ ০৪ 
ফায়ার 'এন" 


৫২এ, শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৫ 
ফোন নম্বর :৩০৯৪.১৪৬৯, ২৪৫৪ ৫৬৭৪ 
দু'শো টাকার উপরে বিল হলে ১২.৫% ছাড় 


দ্যট্রিট 

২৮/২, সেকৃসপীয়র সরণি, কলকাতা ৭০০ ০১৭ 
ফোন নম্বর: ২২৮৬ ৫০৫৫ 

একশো টাকার উপরে বিল হলে ১০% ছাড় 
মানচান্দা ডিজিটাল স্টুডিও 

৪এ, রমেশ মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৫ 
ফোন নম্বর : ৩০৯১৭১১১/২১০২৯৯০৪ 

১০% ছাড় 


মাইক্রো 

মানু, কলকাতা ৭০০ ০১৭ 

ফোন নম্বর : ৩০৯০ ০৭৭৭/২২৮২ ৬৫১৮-১৯ 
২০% ছাড় 


আযাকোয়া জাভা 

১০, উড ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৬ 

বিলের উপর পাবে ১৫ শতাংশ ছাড়। 

মালগুড়ি জংশন 

২৪, ক্যামাক ট্রিট, কলকাতা, ৭০০,০১৬ 

১০০ টাকার খাবার কিনলেই ধোয়া ওঠা এককাগ কফি একেবারে ফ্রি। 
পোর্তো রিও 

২৮, আআভেনিউ, কলকাতা ৭০০ ০১৭ 
খাবারের বিলের উপর পাবে ২০ শতাংশ ছাড়। 


ভ্রাইভ ইন 
১ মিডুলটন স্ট্রিট, কলকাতা 
নিক ০৭ ১৫ শতাংশ ছাড়। 
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তাজাজ 

২৯/১এ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৯ 
খাবারের বিলের উপর পাবে ১৫ শতাংশ ছাড়। 

কফি পাই 

এই কাফেতে ১৫০ টাকার বেশি বিল হলে এক প্লেট কুকি ফ্রি, 
২০০ টাকার বেশি বিল হলে এক প্রেট ব্রাউনি ফ্রি আর ৩০০ 
টাকার বেশি বিল হলে এক প্লাইস মাড কেক পাবে বিনামূলো। 
দরজি 

১৮এ, লেক ভিউ রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯ 

এই বুটিক থেকে জামা কিনলে পাবে ১৫ শতাংশ ছাড়। 
ক্লাসিক ফ্লাওয়ারি 

১২এ,শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০ 

এই ফুলের বুটিকের সব কিছুর উপর পাবে ২০ শতাংশ ছাড়। 


0. 
১ 
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পুল পয়েন্ট 

১০/৪সি, এলগিন রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০ 

ফোন নম্বর : ৯৮৩০২ ৩৬৭৮৯, 

পুল: ৯০ মিনিট - একটি কোল্ড ড্রি্ক ফ্রি 

সুকার : সাতটি ফ্রেমে একটি ফ্রি - শনি, রবি ও ছুটির দিন ব্যতীত। 


সেভেন হেভেন্স 
১এ, ভিক্টোরিয়া টেরেস, ক্যামাক সি, কলকাতা ৭০০ ০১৭ 
(ফোন নম্বর : ২২৮৩ ২৫০১, ৩০৯৩ ১১৩৬ 

কফি লাউপ্জে ১০% ছাড়। রেষ্টুরেন্ট ১৫% ছাড়। 

কেরি নু এড জনাব রী 
২০ডি, পার্ক সি, কলকাতা ৭০০ ০১৬ 

ফোন নম্বর : ২২২৯ ৯০১৭ 

১০% ছাড়। 


ণাজ 
মাই ঘড় রথ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড 
কলকাতা ৭০০ ০১৭ (ফোন নম্বর : ৯৮৩০৭ ৪৬২০১ 
১৫% ছাড়। 
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১৫এ, জে, এল, নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 
হাউস সিনেমার বিপরীতে, ফোন নম্বর : ৯৮৩১১২২৪৬৩ 
০০ টাকা পর্যন্ত বিল হাল ১৫% ছাড় ও ৫০০ টাকার উগারে বিল হলে ১৫% ছাড় 


১৫এ, জে. এল. নেহরু_ রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 
লাইট হাউস সিনেমার বিপরীতে, শপ নং ৩৩৩এ প্রথম তল 
যে-কোনও কেনাকাটার উপর ১০% থেকে ১৫% ছাড়। 


561010114 


54০০ 


974৮1 এটা 


১৫এ, জে. এল. নেহরু রোড়, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 
হাউস সিনেমার বিপরীতে, শপ নং. ৩৩৩, প্রথম তল 
যেকোনও কেনাকাটার উপর ১৫% ছাড়। 


১৫এ, জে. এল. নেহরু. রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 

লাইট হাউস সিনেমার বিপরীতে, শপ নং. ৩৩০/৩৫৪, প্রথম তল 
যেকোনও কেনাকাটার উপর ১০% ছাড়। 

মনিশ প্রেরণা 

দ্বিতীয় তল, শপ নং. ৪৪০, মোবাইল : ৯৮৩০১৪২২৪৮ 
যেকোনও কেনা-কাটার উপর ১৫% ছাড়। 

প্রভুজ 

১৫এ, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩ 

শপ নং, ৩১৫/৩১৬, প্রথম তল, ফোন : ৯৮৩১০৪৬৩৬৭ 
যেকোনও কেনাকাটার উপর ১৫% ছাড়। 


স্পার্কজ 
৩৫২ডায়মন্ড হারবার রোড (মোঝেরহাট ব্রিজের কাছে) 
আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০২৭ 


এই ইনডোর এন্টারটেনমেন্ট ক্লাবে “স্কিম ৯৯ আর 'বাম্পার পার্টি প্যাকেজ' নামে দুটো দারুণ প্যাকেজ পাবে। 
প্রথমটিতে একটি এনট্রি, একবার বোলিং, ১০টা ভিডিও গেম কয়েন্স, একটা কোক (সব মিলিয়ে মূল দাম ১৮৫ 
টাকা) পাবে মাত্র ৯৯ টাকায়। আর দ্বিতীয়টা আরও ভাল। মোট ৬,০০০ টাকার জিনিস পাবে ৫,০০০ টাকায়। 


7724 


588 


1স017051 


উনিশ কুড়ি ক্লাব আই ডি দেখিয়েই এই অফারগুলো পাওয়া যাবে। তা হলে আর অপেক্ষা কিসের? এখনই সুযোগের সদ্যবহার করো। 


সাধুরা আবার প্রেমেটেমৈ * 
“*মে পড়ে নাকি? 
আনি মুদির যন গেল ভেঙে আর শু কে বশ্াি। ব্গ থেকে উড়ে এসে রী 
মানেই চিলে জামা আর জপের হয়ে গেল “ছোটি সিল রি? সে? যেই না নাচ জুড়েছে 
করেননি, বেশ এ রর হেমা হেনা। এ সাধু অনা সাধ। লুকিয়ে রাগের গো সাধ 
একদিন দায় দু'শো-আড়াইশো বছর পরের এ করে বসেছিলেন। নাম? সেন্ট ভ লুকিয়ে কেবল বিয়ের যে ছোট্ট বাচ্চাটা কাঁধে ঢাউস 
817 চাপল, 'আরে, সৈনাগস। তখন জমিয়ে রোম শাস, ঙ্যালেন্টাইন। যিশুর ডানা লাগিয়ে এর ওর মনে তির 
গেল সব ব্যাটা বিয়ে করে বসে আছে৷ গুলো কেমন যেন ভিজেবিড়াল হয়ে ছুড়ে বেড়ায়, ভেবো না সে 
৭১, 'স্ট ছে! বাস, রেগে কাই ্লডিয়াস হি রর ! নাদান। আমাদের মদনবাবুর 
্ র “সেন্ট ভ্যালেন্টাইন, কী ন রঃ 
রা জন্য জুটিযে দিলেন সুন্দরী বউ। ইন লুকিয়ে কিয় িস্টন নিক ইংরেজি ভার্শন তিনি। নাম 
তক্ষুনি জেলে হলভ্যাট ডিয়াসের কানে পৌঁছতেও সম" কিউীঁপিড। গল্প আছে, কিউপিড 
জেলারের অফ মেয়ের প্রেমে এবার । জেলেও কিন্ত পরমের কিসস্যা & নাকি ভিনাসের ছেলে। প্রেমে 
যালে্টাইনের র মিলন যাকে বলে! ইটের ফেরামতিতে কিছুদিন পরেই লাইক (লাইক ছিল চবজার 
মা কাটা পড় ডযাসের কোপে সই তারপরেই বাচা ফু, ১৪ 8৫ ু্দরী। তাই হিজুটে ভিনাস 
পরে সব রোমিওদের এক মন্ত প্রেমপত্র রখেসুলে চড়ার আগে নাকি ভ্যালেন্টাইন তাঁর সইকিকে এমন শাতি দিল যে 
ডেক্স এই 8 1 কম ইওর ভ্যালেনটাইন” আর তার সেমরে গেল। কিউপিড তো 
প্রেমে পড়ার রেওয়াজ এ রি পিছনেও আছে আর £ তখন এমন কান্না জুড়ল যে, 
। রোমে পেগান দে কিন সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের ঠা বাপ এ রা জেন কিউপিডের ক? 
লটারি র পুজোর দিন ঃ য়ে দিলেন। র 
বা তি একদিকে সারবেঁধে দা পুলে এক দারুণ এই সাকসেসফুল লাভ স্টোরির 
উঠেআসত মেরেটিবাজে। বাস হাতড়ে যে ছেলের হার তাদের নাম একটা জন্য ভ্যালেন্টাইন ডে-র কার্ড 
ঁ নী হাতে যে মেয়ের ন ট 
প্রেমিকাকেচিঃ রর জনয তার সঙ্গিনী হত। ভ্যালি নামের চিরকুট থেকে ক্যাসেট, সবেতেই থাকে 
ঠা র এই ট্রেভটা ওখ শি ডে-তে 'কিউপিডের ছবি। 


ঘুমের মধ্যে যখন থেকে শাহরুখ খান বা এশ্বর্য রাই উকি মারতে থাকে তখন থেকেই সব বাঙালি ভাবে, কবে যাব ভিন্টোরিয়ায়। প্রেমের ক্লাস 
মানে, ভিক্টোরিয়া মাস্ট। কিন্তু, এটা কি জানা আছে, ওই যে মাঠের মাঝে জগদন্বা সাইজের জাঁদরেল ঠাকুরমাপনা চেহারার মহারানি 
ভিক্টোরিয়া বসে আছেন, তিনিও একদিন প্রেম করে ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। বর ত্যালবার্ট পটল তুললে রানিমার এত শোক হয়েছিল যে, টানা 
তিন বছর প্রজারা মুখই দেখতে পায়নি তাঁর। শেষে প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলি যখন রানির পায়ে হত্যে দিয়ে পড়ে বললেন “মাতা ঠাকুরুণ এরকম 
চললে তো না খেতে পেয়ে মরবো, দেখা দিন মা', শুনে মা দর্শন দিলেন। কিন্তু, সেই যে কালো জামা পরা ধরলেন, সেই চলল “আখরি দম 
তক্‌"। এ তো গেল একজন দাদু-দিদার প্রেম কহানি। আরও আছে। বিজ্ঞান নিয়ে প্যারিসে পড়াশুনো করতে- করতে মাস্টারমশাই পিয়ের 
কুরির প্রেমে পড়েছিলেন মারি। কিছুদিন যেতে না-যেতেই মারি সাতপাক ঘুরে স্কোলোডস্কা থেকে হলেন কুরি। বিদেশের দিকে বেশি 
তাকানোর দরকার নেই। এদেশে স্বয়ংবর সভা থেকে মেয়ে ভাগিয়ে আনার এই ফিল্লি কেতা স্টার্ট করেন পৃথ্থীরাজ চৌহান। আর নরমাল 


প্রেমের বন্কীস স্যাম্পেল হলেন শাহজাহান-মুমতাজ। 


বিতর্ক 


আজকের টিনএজাররা 


গান শোনে না, দেখে! 


আজকের টিনএজাররা গায়কদের দেখতেই বেশি আগ্রহী। 


আজকের ছেলেমেয়েরা, 
বিশেষ করে টিনএজাররা, একটু বেশিই 
রোমান্টিক। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে-সজে 
টিনএজারদের মানসিকতারও প্রচুর বিকাশ 
ঘটেছে। টিনএজাররা এখন রোমান্টিক গান 
দেখতেই বেশি ভালবাসে। ভাল করে গান 


শোনার চেয়ে কোন গানে নায়ক-নায়িকারা বেশি একমাত্র উপায় ছিল রেডিও। তখন গানের কথা 


এক্সোপজ করছে, সেই বিষয়েই তাদের বেশি 
উৎসাহ। তথাকথিত হিট গান, যাতে 
মিউজিকেই গায়ক-গায়িকার গলা ঢেকে যায়, 
সেই সব গান তারা শোনে এবং দেখে। যে 
গানের ভিডিও ভাল নয়, সেই গান শোনার 
বিশেষ ধৈর্য তাদের থাকে না। রিমিক্স গানের 
ভিডিও দেখেই সবাই আনন্দ পায়, ভাল গান 
শুনে নয়। সত্যিই, গান শোনে না ঢং দেখে! 


শুধুমাত্র শব্দগ্রহণের 
মাধ্যমেই সঙ্গীতের সম্পূর্ণ মাধুর্য ও লালিত্য 
বিকশিত হতে পারে না। তার জন্য দরকার 
জমকালো পোশাকে সুসজ্জিত একজোড়া 
রোমান্টিক নায়ক ও নায়িকার নজরকাড়া 
আবির্ভাব এবং মনমাতানো অঙ্গভঙ্গির প্রদর্শন। 
'টিনএজাররা সঙ্গীত দেখেই নাচ, হাল ফ্যাশনের 
পোশাক-আশাক ও আজকের দুনিয়ার 
রোমান্টিকতার প্রকৃতি সম্পর্কে হয়ে ওঠে 
ওয়াকিবহাল। তাই বলা বাহুল্য, তারা গান 


গু. 
: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 
হি 


ধন্দরিলা সুর 
এথম বর্ষ, বাংলা 
বিভাগ 
গোখেল মেমোরিয়াল 
কলকাতা 


বর্তমান যুগে টিনএজাররা যে গান শোনে না, 


বরং সেটা দেখে, একথা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস 


করি। দূরদর্শনের বহু আগে গান শোনার 


ও সুরের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। 
সহজেই গানটি হয়ে উঠত হ্ৃদয়গ্রাহ্য এবং বহু 
কাল সেই গানের রেশ থাকত মনে। কিন্ত আজ 
কম্পিউটার ও টেলিভিশনের দৌলতে গান 
শোনার চেয়েও গায়কের পোশাক-আশাক, 
গায়নভঙ্গি, মঞ্চের ঠাটবাটের দিকে নজর পড়ে 
বেশি। এই কারণে বহু গান আসে আর যায়, 
কিন্ত স্থারী হয় না হৃদয়ে, দাগ কাটে না মনে। 


আজকালকার গান দেখারই জিনিস 


আজকাল প্রকৃত ভাল গান কী 


হচ্ছে, যে টিনএজাররা তা শুনবে! তীব্র আলোর 


ঝলক আর উত্তেজক বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, 
এগুলো কোনওটাই শোনার নয়, দেখার। “কাঁটা 


লগা" গান শুনে টিনএজাররা ছুটে যাচ্ছে দেখতে, 


কাঁটাটা কোথায় লেগেছে! গানের ভিডিওই 
শুনতে নয়, দেখতে বাধ্য করছে! আজকের 
গায়ক-গায়িকারা আর গানে ভুবন ভরিয়ে দেন 
না, শরীর দুলিয়ে মন ভরিয়ে দেন! 


'টিনএজাররা গান শোনার বদলে গান 
দেখাকেই প্রাধান্য দেয়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে 
দেখলেই বোঝা যাবে, ব্যাপারটা ঠিক উলটো। 
তার জ্বলন্ত উদাহরণ ছ'টি এফ এম চ্যানেলের 
ব্যাপক প্রসার এবং জনপ্রিয়তা। গান শোনার 
বদলে যদি দেখা হয়, তা হলে হয়তো সাময়িক 
আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে আগে 
থেকেই দৃশ্যমান চরিত্র থাকায় কল্পনাপ্রবণ 
টিনএজাররা গানের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম 
করতে পারে না। অন্যদিকে গান ভাল করে 
শুনলে গানের অর্থ উপলব্ধি করার প্রেরণা আসে 
এবং চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেদের একটা 
কল্পনার জগৎ তৈরি করা যায়। 


টিনএজাররা গান শোনাকেই বেশি 
পছন্দ করে 
শেখ হাবিব আলি 
মোল্লা 
বিএ, এথম বর্ষ 
রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, 
চাগাডাডা 
টিনএজারদের আনন্দ, 
নৈরাশ্যের অতুলনীয় সঙ্গী 
গান। গান প্রধানত শোনার জিনিস, তাই তারাও 
শোনার মাধ্যমেই গানকে উপভোগ করে। 
আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনও-কোনও 
গান দেখলেও মূলত তারা গান শুনতেই 


ভালবাসে। শুধুমাত্র দেখাকে প্রাধান্য দিলে এই 


পরিস্থিতিতে তাদের রুচির নীচতাই তুলে ধরা হয়। আজকের বাংলা ব্যান্ড 
ও এফ এম, এই দুইয়ের জনপ্রিয়তা লক্ষ করলে সহজেই বলা যায়, 
টিনএজাররা গান শুনতে কতটা ভালবাসে! 


দেখা আর শোনা একসঙ্গে হয় না 


প্রতনু চক্রবর্তী 
বি কম, দ্বিতীয় বর্ষ 
শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি 


আজকের টিনএজাররা গান দেখার চেয়ে শোনাকেই 
প্রাধান্য দেয়। কারণ, দেখা আর শোনা, দুটো কাজ 
কখনও একসঙ্গে হয়ে ওঠে না। গান দেখলে গানের সঙ্গে 
অন্য জিনিসগুলোর দিকে কান যায় না। যেমন, গানের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাজনা। গান শুনতে-শুনতে বাজনার 
টেকনিক, শব্দের জাদু, গায়ক-গায়িকার কষ্ঠস্বরের ওঠানামা, সবই ভাল 


করে বুঝতে পারা যায়। আজকের টিনএজাররা গানের ভিতরে প্রবেশ করে ৷ 


স্বাদ পেতে চায়। 


টিনএজাররা সব সময় ভাল গানের কদর করে 


সুদর্শনা সিংহ ] 

ঘাদশ শ্রেণি 

মাল্টিপারপাস গভনর্মেন্ট গালর্স ঝুল 
আলিপুর, কলকাতা 


ভাল গান এবং গায়ক-গায়িকার কদর 
টিনএজারদের মধ্যে চিরকালই ছিল এবং 

আগামী দিনেও থাকবে। হয়তো কখনও-কখনও গ্ল্যামার ও 
চাকচিক্য দেখে তারা মোহিত হয়, কিন্তু গান যদি 'দৃশ্যসর্বস্ব হয়ে উঠত, 
তবে আজকের প্রজন্ম লতা, আশা বা রফির নাম জানতেও পারত না। ॥ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতি আজও টিনএজাররা শোনে। কই, এতে 
দেখার তো কিছু নেই! পাশাপাশি বিভিন্ন ইংরেজি গানের ভিডিও 
কোনওদিন না দেখলেও অনেক গানই আমাদের কষ্ঠস্থ থাকে। আজও 
লতা, রফি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল, সবার গানই 
টিনএজারদের আকর্ষণ করে। এই বিষয়টিই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে 
টিনএজাররা প্রথমে গান শোনে, পরে দেখে। 


আরও যারা ভাল লিখেছ 
পক্ষে: সত্যজিৎ সরকার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ অফ ল, 
কলকাতা প্রসূন দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা। 
বিপক্ষে: অরূপ ভূঞ্যা, হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ; দেবস্মিতা রায়, 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; অরূপ পাত্র, গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড 
মাল্টিপারপাস স্কুল বেয়ে), টাকি হাউস। 
ও মার্চ ২০০৫ সংখ্যার বিতর্কের বিষয় 
বিয়েতে বা জন্মদিনে উপহার নেওয়া ঠিক নয়! 
১০০ শব্দের মধ্যে মতামত পাঠাও ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। সঙ্গে পাঠাও রঙিন 
পাসপের্টি সাইজের ফোটো। নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম এবং 
ক্লাসের উল্লেখ থাকা চাই। 


চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
উনিশ কুড়ি? বিতর্ক বিভাগ, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্্িট, কলকাতা-৭০০ ০০১ 


[তেরে 


ভা]বা|ুর|বিঃয]় 


যায় বলা 


দেখা, মনে পড়া... আবেগ এবং অনুভূতি 
বারবার ফিরে আসে, আর তাই ফিরে-ফিরে আসে প্রিয়জনদের কার্ড 
দেওয়ার উপলক্ষও। কার্ড সুযোগ করে দেয় রাত জাগা যন্ত্রণার 
কথাগুলো শেয়ার করে নেওয়ার। কার্ডই বলে দেয়, ওকে আমি কত 
ভালবাসি। কার্ডের ভাষায় আমরা বলি, ওর জন্মদিনে কীভাবে নতুন 
জন্ম হল আমারও । কোচিং-এর শেষে, “আজ একটু ক্লাসের পরে 
দাড়াবি?” তারপর কার্ডের বিনিময়ে অনেক কথা বলা হয়ে যায়, 
কিন্তু বোঝোকার্ড কোম্পানিগুলো কী ঝানু রে বাবা! মনের ডি' 
রাখা কথাগুলো চটাপট ধরে নিয়ে ফার্ট ক্লাস করে হাজির করে দেয়। 
কোনওটা কবিতার ছন্দে, কোনওটা মজার উপমা দিয়ে, আবার 


; কোনওটায় থাকে হাঁ করিয়ে দেওয়ার মতো ছবি। তবে কার্ডটা পাওয়ার 
পর, কবিতা, ছবিটবি সব ছাড়িয়ে আমাদের চোখ খোঁজে নীচে লেখা 
নামটা। যারা সাহস করে লিখে ফেলতে পারে "তোর" বা “তোমার”, 
তাদের তো কেল্লা ফতে! নামটাই যেন পুরো একটা কবিতা হয়ে যায়। 
প্রেমিক বা প্রেমিকাকে দেওয়া জীবনের প্রথম কার্ডটা নিয়েও প্রবল 
খুঁতখুত করে থাকি। লাল রংটা আরও গাঢ় হল না কেন? ইস, বড্ড 


ভাবি, এ বাবা, খেলো লাগবে না তো? টেনশনে রাতের 
যাওয়ার জোগাড়। 

তো বেড়ে যায় আমাদের। যাদের কার্ড দেওয়া হয় 

র। বদলে যায় হাতগুলো, 

্না। বহুদিন পরে যখন পুরনো 
তখন বহুদিনের ভাল লাগা হয়ে 
একটা সুন্দর ছন্দোবদ্ধ স্মৃতির চিহমাত্র। তবে শুধু কি স্মৃতিই? 
কার্ডের হলদে হাত ধরে বেরোয় ভাললাগা মাখানো ছোট্টখাট্টো 
মন খারাপও! কিংবা কে জানে, কারও জন্য হয়তো অনেক-অনেক 
লাগাও। 
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দাঁড়িয়ে দূরে দেখছিলাম তোতা হেটে যাচ্ছে। 
কোনও যুক্তি কাজ করল না। ঘোরপ্রস্ত আমি 
পিছু নিলাম, “তোতা...তোতা...। 

ও মুহূর্তে ঘাড় 

নাছোড়বান্দার মতো বললাম, “শুধু চোখ দু'টো 
তোতা...শুধু চোখ দু'টো।” 
খিলখিলিয়ে হেসে উঠল তোতা। আমাকে 
বলে নাচের ভঙ্গিতে একপাক ঘুরেই খুলে 
ফেলল শাড়ি। পরিষ্কার হতভম্ব হয়ে গেছি। 
আমি, একজন প্রাক্তন পেন্টার, ভয়ে তুলি 
ফেলে পিছন ফিরে দৌড়চ্ছি। দৌড়চ্ছি আর 
এশ্োচ্ছে। আমি পার হতে পারছি না 
নীলরতনের ভূতুড়ে প্রান্তর। হেমন্ত, সে ঝরছে 


টুপটুপ। তোতা-আ-আ-আ ! আর্তনাদ 
করতে-করতে দ্রুত একটা গাছের ভিতর 
লুকিয়ে পড়লাম আমি। 


॥২॥ 
কিন্ত জীবন অত সোজা না। ভিতরে রক্ত জমে 
পাথর হয়ে রয়েছে। আসলে আমি আমার মতো 
করে জীবনকে ভেবেছিলাম। জীবনেরও যে 
নিজস্ব কিছু খেলা আছে, বুঝতে পারিনি। যখন 
বুঝলাম, তখন হু-হু পুড়ে যাওয়া ছাড়া আর গতি 
নেই। পুড়তে-পুড়তে অনির্দিষ্ট অপেক্ষা করে 
যাওয়া ছাড়া আর নেই কোনও উপায়। 
হাসপাতালের গেটে মাথা নিচু করে বসে আছি। 
আমার সঙ্গে এসেছে অশোক। ও ট্যাক্সি নিয়ে 
জরুরি ইঞ্জেকশন কিনতে বেরিয়েছে। ভয়ংকর 
একটা গোল শুন্য ঘিরে আছে আমাকে। মাঝে- 
মাঝেই দম বন্ধ হয়ে আসছে। তোতার সরল 
গল্পটা আজ যেন সহসা জটিল। এই সেই 
জটিলতা, যা একজন পেন্টারকে নিছক কেরানি 


বানায়। এই সেই জটিলতা, যা একজন 
প্রেমিককে ঠুটো জগন্নাথ করে রাখে শিল্পের 
নিয়তি ও রহস্যে। 

মনটা অন্যদিকে নিয়ে যেতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে 
দেখলাম, অদূরে শিয়ালদা স্টেশনের বড় 
বাড়িটা। মাথার ঘড়িটায় সময় এগোচ্ছে তার 
মতো। আন্দাজ করার চেষ্ট! করলাম 
জোড়াসাঁকোটা কোনদিকে। ঠাকুরবাড়ির 
ভিতরটা মনে এল। আর তক্ষুনি মনে পড়ে গেল 
ক্যানভাস, রং, তুলি। আমার মনে পড়ে গেল 
একটি বালিকা মুখ-কিশোরী মুখ-যুবতী মুখ। 
অসহা যন্ত্রণায় আমি কেঁদে উঠতে চাইলাম, কিন্ত 
কান্না আমাকে চাইল না। ঘৃণিত, বিতাড়িত আমি 
প্যানপেনে নস্টালজিয়ার পুটুলি হয়ে গড়িয়ে 
গেলাম সামনের সাবওয়েতে। 

পাঁচ বছর আগে জীবন সম্পর্কে আমার 
ভাবনাটাই ছিল আলাদা। জীবনকে তখন আমি 
অন্যরকম কথ দিয়েছিলাম। শুধু আঁকব, অন্য 
কিছুই করব না। ঝাঁপিয়ে পড়ব অনন্ত 


দি 


জলক্রোতে, ভাসতে-ভাসতে হয় কোনও নতুন 
তীরে পৌঁছব, নয়তো লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না 
আমার। আমি এরকমটাই নিজেকে 
বুঝিয়েছিলাম। রবীন্দ্রভারতীতে পাঁচ বন্ধু একটা 
দল করেছিলাম। সবারই ভাবনা ছিল এক। 
কমিউন করে থাকব। অর্থ জুটলে বড় আশ্রম 
বানাব। অর্থ না জুটলে ভিক্ষে করব, আধপেটা 
খাব, অসুখ বাধিয়ে মরে যাব। স্বপ্নে পেয়েছিল 
আমাকে। কেবল ছবির জনো বাঁচা, জীবনে আর 
কিচ্ছু চাই না। আমাদের মফস্সল শহরে যারা 
পেশাদার ছবি আঁকিয়ে, তারা সবাই টুইশনি আর 
সাইনবোর্ড-পেন্টার। আমি ওরকম হতে চাইনি। 
প্যারিসের পাগল সব শিল্পীদের জীবন আমাকে 
উত্তেজিত করেছিল সর্বনাশে। সেই ছটফটে 
সময়টায় একদিন তোতাকে নিয়ে নদীর ধারে 
বসেছি। ও পাশের বাড়ির মেয়ে। 

পিঠোপিঠি বড় হয়েছি। অত বন্ধু ছেলেবেলা 
থেকে আমার আর কেউ না। সব কিছুতেই 
তোতা আমার সাপোর্টরি। কলেজ জীবনে 
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ওই-ই আমাকে ছবি নিয়ে পড়তে বলে। 
ততোদিনে আমি একা-একাই নানারকম এঁকে 
গ্রামে বিখ্যাত ছিলাম। সত্যিকারের শিল্পী 
হওয়ার কথা ভাবিনি। রবীন্দ্রভারতীতে ভর্তি 
হওয়ার পর আমি টের পেলাম, এই আঁকার 
জগৎটা কেমন সম্মোহক, উন্মাদ। দিনদিন 
আরও নেশা বেড়ে গেল। তোতা খুব খুশি। 
আমার স্টুডিও। তোতাকে আঁকতে চাইতাম। ও 
রহস্যময় হাসত। চলে যেতে চাইত। আমি 
জোর করলে বলত, “তুই আমাকে সামনে না 
বসিয়ে আঁকতে পারবি না? তোর মনে থাকে না 
আমাকে?” 

মুহূর্তে আমার মডেলদের কথা মনে পড়ত। নুড- 
স্টাডির কথা। তোতাকে সব কথাই বলেছি 
আমি। কিন্তু তোতার নুড আমি ভাবতে পারতাম 
না। বলতাম, “তোতা, বোস, শুধু চোখ দু'টো।” 
সেই তছনছে সময়ে আমার বয়স বাড়ত না। 
খতু বদলাত না। পাতা ঝরত না। আমি শিল্পী 
তো। কিন্তু খেয়ালই করিনি, তোতা তো পর্থিব, 
তার বয়স বাড়ছে। 

একটা কথা আছে তোর সঙ্গে, বিজু।” 
বিকেলের রং পালটানোয় তখন আমার মন 
আনমনা বললাম, “বল।” 
“আমার বিয়ে ঠিক হচ্ছে।” 

লাফিয়ে উঠলাম, “বাঃ! এ তো ভাল খবর।” 
তোতা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর স্পষ্ট বলল, 
শিক জিনিস 
“কী?” 

,“তোকে ছাড়া আমি থাকব কী করে? চিনি না 
জানি না একটা লোক...” 

এতক্ষণে আমার টনক নড়ল, ওর কথাটা 
বুঝলাম। ভয় হল আমার, তোতার হাত দু'টো 
যে ছবি আঁকব শুধু... আর কিছু ভাবি না... 
ভাবতে পারি না।” 

(তোতা আর কোনও কথা বলল না। কিছুক্ষণ 
গুনগুন করে গাইল। সন্ধে নামছে যখন, আমরা 
উঠছি, তোতা আমাকে একটা কাগজের মোড়ক 
দিল, “নে।” 

“কী?” 

“তোর জন্যে এনেছিলাম। কয়েকটা তুলি। 
আঁকিস।” 

একদম স্বাভাবিক ছিল তোতা। আমিও সব কিছু 
স্বাভাবিক ভেবেছিলাম। ওর বিয়েতে অবশ্য 
থাকা হয়নি। বন্ধুদের সঙ্গে পুরুলিয়ার ক্যাম্প 
করতে গিয়েছিলাম। লাল পাহাড় আর মহুয়া। 
জলরং আর টিলার মাথায় মেবশাবক। 


॥৩॥ 
চোখে লাল রুমাল বেঁধে ছুটছি। আমাদের পাঁচ 


রে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 
৮ 


জনের দলটার নাম ছিল 'যামিনী। অন্ভুত 
দিনগুলো আজও মনে পড়ে। পকেটে কানাকড়ি 
নিয়েই চলে যেতাম বাঁকুড়া থেকে ডুয়ার্স, ডুয়ার্স 
থেকে জশিডি। দু'হাতে আঁকতাম সবাই। প্রচণ্ড 
নেশা করতাম। বাইরে গিয়ে গলা জড়াজড়ি 
করে রাত কাটাতাম প্ল্যাটফর্মে, গাছের তলায়। 
কত অচেনা লোকের বাড়ি খেয়েছি, থেকেছি। 
তোতার চলে যাওয়াটা টেরই পেতাম না। 

কেউ বুঝতে পারিনি, এমন একটা আঘাতে হঠাৎ 
দলটা ভেঙে গেল। অর্ণব ছিল আমাদের 
লিডার। যামিনী-র প্রথম প্রদর্শনী হবে। তার 
প্রস্তুতি চলছিল। গ্যালারিতে যোগাযোগ করা 
হচ্ছে। খোঁজা হচ্ছে স্পনসর। সবাই বাড়ি থেকে 
বাধার নিয়ে টাকা জোগাড় করেছি গ্যালারির 
ভাড়া। ছবি বাঁধানোর খরচা। দুম করে সমস্ত 
যোগাযোগ নিয়ে অর্ণব ভেগে গেল। আমরা 
হতবাক। যামিনী-র বদলে অর্ণবের একক 
প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন কাগজে। এরপর আর বিশ্বাস 
বলে কিছু থাকে? চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাকি চারজন 
আলাদা হয়ে গেলাম পরস্পর। 

বাড়িতে এসে গুম হয়ে রইলাম। প্রচণ্ড অভিমান 
হল। অর্ণব মুছে গিয়ে সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল 
ছবির উপর। আর আঁকতে ভাল লাগল না। 
একদিন, দু'দিন করে বেশ কয়েক মাস কেটে 
গেল। মা-বাবা আমার পরিবর্তন দেখে অবাক। 
কলেজের পাট চুকে গিয়েছিল আগেই। 
কলকাতা যাওয়া ছেড়ে দিলাম। দুর্মর 
খানিকটা রেগে গিয়েই পাবলিক সার্ভিস 
কমিশনে বসলাম। এমনই নিয়তি, চাকরিটাও 
হয়ে গেল। বারাসতে পোস্টিং। আমাদের 
স্টেশন থেকে ট্রেনে একঘণ্টা। যাই-আসি, 
মাইনে পাই। আমি যে একজন শিল্পী, 
(হোলটাইমার, মনেও থাকল না সেই সব কিছু। 
শুনতে পাই তোতা আসে, কিন্তু দেখা হয় না। 
পাশেই বাড়ি, তবুও। ওকেও আসতে দেখি না 
আমাদের বাড়িতে। কষ্ট হয় না। একটু খারাপ 
জন্য এলে কী এমন অসুবিধে হয়? এমন বোকা 


ক্যানভাসের স্ট্যান্ডে ঝুল জমেছিল, হাত দিয়ে 
পরিষ্কার করল। আমার দিকে তাকাল অদ্ভুত 
ঘোলা চোখে। বুক ধড়ফড়িয়ে উঠল। ও কোন 
তোতা? চোখের নীচে কালি। চোয়ালটা সামান্য 
বসা। কিছু বলার আগেই “বিকেলে” বলে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। 

(বিকেলে নদীর ধারে দু'জনে বসে আছি। ঘাসের 
শিষ দাঁত দিয়ে কাটছে তোতা, একমনে। 
গুনগুনও করছে না। আকাশের পাখিরা বাড়ি 
ফিরছে। একটা মাছরাঙা জলে ঝুপ করে নেমেই 
মাছ মুখে উড়ে গেল। পশ্চিম দিগন্তে ঈশ্বরের * 
তেলরং, জলরং। নির্জন এখানে ফণা তুলছে, 
ফণা নামাচ্ছে। স্তব্ধতাই এখানে চাপা 
ভায়োলেন্স। 

ঘাড় ঘুরিয়ে তোতাকে দেখলাম অনেকক্ষণ । 
খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। চেহারা বদলে গেছে। ওকে অত 
ল্লান লাগছে কেন? জিজ্ঞেস করলাম, “তোতা, 
কী বলবি বল!” 

তোতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওর 
হাত ছুঁয়ে বললাম, “তোতা !” 

মুহূর্তে তোতা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে। 
'কিল-চড় পড়ছে এলোপাতাড়ি। সামলাতে গিয়ে 
পাশে গড়িয়ে গেলাম। কপাল, চোখের নীচ 
জুলছে। তোতার নখ! 

আমাকে ছেড়ে দিয়ে তোতা এবার হাঁফাচ্ছে। কী 
হয়েছে ওর? এরকম পাগলের মতো করল 
কেন? ও আমার এত বড় বন্ধু। কৌতুহল হল। 
নরম গলায় ডাকলাম, “তোতা।” 

দু' হাঁটুর মাথায় মুখ রেখে ফুঁপিয়ে উঠল ও। 
আমি পিঠে হাত রাখলাম। এবার যা কোনওদিন 
করেনি তোতা, আমাকে জোরে জড়িয়ে ধরে 
হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি চুপ করে 
থাকলাম। জীবনে যত রকম তোতা পেয়েছি, 
আজকেরটা একেবারে আলাদা। এই তোতাকে 


ছিলাম, কষ্ট হত, কিন্ত কোনও দিনই বেদনা এসে 
দাঁড়াত না পাশে। 

এক রবিবার দুপুরে ঘরে শুয়ে আছি। হঠাৎ 
তোতা হনহন করে আমাদের বাড়ি এল, সোজা 
আমার ঘরে। বেশ অবাকই লাগল। তোতা এখন 
প্রায়ই বাপের বাড়ি আসে। মা বলছিলেন, 
শ্বশুরবাড়ি ওর নাকি কীসব সমস্যা হচ্ছে। আমি 
মাথা ঘামাইনি। 

যাবি, কথা আছে।” 

বলেই চলে যাচ্ছিল। আমি হেসে বললাম, 
“কেমন আছিস? বোস।” 

কিছুনা বলে তোতা একটু দাঁড়িয়ে থাকল। 


না, শুধু আঁকবি?” 

“তুই বুঝবি না তোতা। আমি পারলাম না।” 
সরাসরি আমার চোখে চাইল তোতা। পালটে 
গেছে একদম। চোখে আগুন জ্বলছে। 

এই ক্রোধের স্পর্শ আর না-পাওয়ার বেদনা 
মিশিয়ে তোতা এমন একটা কথা বলল, যার 
উত্তর জীবনে আমি দিতে পারব না। “ছবি আঁকা 
ছেড়ে চাকরিই যদি করবি, তা হলে আমাকে 
পছন্দ করলি না কেন, বিজু?” 


শুনে পাথর হয়ে গেলাম। তোতাকে একদিন 
ফিরিয়ে দিয়েছিলাম শুধু ছবি আঁকব বলে। আজ 
তোতা কৈফিয়ত চাইছে। কী বলব? বলার ভাষা 
আমার আছে? ও আমাকে শিল্পী হিসেবে 
চেয়েছিল। প্রেমিক হিসেবে চেয়েছিল। 
কোনওটাই আমি হইনি। আসন্ন সন্ধের কুহক 
আমাদের সামনে বিমূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
অসহায়তা আমাকে খানিকটা ধূর্ত করে তুলল। 
কর তোতা।” 
ও ঝাঁঝিয়ে উঠল, “কেন বোঝার চেষ্টা করব? 
তুই আমাকে বুঝেছিস? মা-বাবা আমাকে 
বুঝেছে? চিনি না, জানি না লোকটা আমাকে 
বুঝেছে? আমার শরীরে বাচ্চা এসেছে। ওরা নষ্ট 
করতে বলেছে। আমাকে মেরে ফেললেও 

পি] 
বোকার মতো বললাম, “একটু মানিয়েই নে 
না।” 
(তোতা একলাফে আমার চুল খামচে ধরে তীব্র 
রাগে ঝাঁকিয়ে দিল কয়েকবার। তোতা আমার 
চুল ছেড়ে দিতে দেখলাম আকাশে সন্ধ্যাতারা। 
সন্ধ্যাতারা! সন্ধ্যাতারা! দেখেছিস তোতা? ওই 
দ্যাখ! ঘাড় ঘুরিয়ে তোতাকে ডাকতে গিয়ে 
দেখি কখন চলে গেছে। তার বদলে আকাশে 
পটপট করে ঝাঁকে-বাঁকে তারা ফুটছে। 


৪ 
আমি জানতাম, তোতাকে আমার ভুলতেই 
হবে। তোতা একটা ক্ষত। তোতা একটা 
অপরাধবোধ। তোতা একটা আগ্নেয়গিরির 
জবালামুখ। কিন্তু জানতাম না ওকে আমি ভুলতে 
পারব না কিছুতেই। : " 
বেশ কিছুদিন ও আর বাপেরবাড়ি আসেনি। এর 


মধ আমাদের টালির বাড়ি ভাঙা হয়েছে। 
পাকা ঘর হবে এবার। পাশে কাকুর বাড়িতে 
থাকছি আমরা। এই ফাঁকে ক্যানভাস-তুলিটুলি 
সবকিছু জঞ্জালের মতো ফেলে দিয়েছি। 
অফিসে ছিল পে-ডেট। বড়বাবুর ঘরে টাকা 
গোনা হচ্ছে। আমার ভাগেরটা হাতে নিয়ে 
বিষগ্ন মুখটা মনে এল। ট্রেনে ফিরতে-ফিরতে 
ভাবছিলাম এত যন্ত্রণা আর ভাল লাগে না। 
চাকরিটা ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। 
পরক্ষণেই মনে পড়ল, বাড়ি পাকা হচ্ছে, লোন 
নিয়েছি। মাথাটা ক্রমশ হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে। 
বাড়িতে পা দিতেই ছুটে এলেন মা। যেন আমার 
অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, “শিগগির যা। 
তোতা আগুনে পুড়ে কলকাতায় ভর্তি। খবর 
এসেছে, অবস্থা খারাপ।” 

পুরো ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগছিল। মা তাড়া 
দিলেন, “তোর অফিসে ফোন করেছিলাম। তুই 
তখন ট্রেনে। আমি অশোককে বলে রেখেছি, 
ওকে নিয়ে চলে যা। তোতার মা-বাবা বেরিয়ে 
গেছেন।” 

মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল, সামলে নিলাম। 
ভিতরে-ভিতরে ভেঙে পড়ছি। অস্ফুটে বললাম, 
পমা.1” 

মা কঠোর চোখে তাকালেন। এরকম চোখ আর 
একবার দেখেছিলাম তোতার বিয়ে ঠিক হওয়ার 
পর। মা কী তোতাকে আর আমাকে নিয়ে স্বপ্ন 
দেখতেন তা হলে? মা-র চোখে কী ভ€সনাও? 


দিয়েছি। জানলায় মাথা রেখে সময়কে হু-হু ছুটে 
যেতে দেখলাম। এই দেড়ঘণ্টা মৃত্যুদণ্ড পাওয়া 


আসামির শেষ রাতের মতো কাটল। 
শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই ছুটছি। অশোকও 
পিছন-পিছন। আমি দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি। 
খোঁজখবর নিয়ে এল অশোক। তোতার 
মা-বাবাকেও পেলাম। ওর শ্বশুরবাড়ির 
লোকেরা হাওয়া। তোতার মা কান্না 
চাপতে-চাপতে বললেন, “ডাক্তার বলেছেন 
চবিধশ ঘণ্টা পরে বলা যাবে বিপদ কতদুর।” 
অশোক ইঞ্জেকশন আনতে গেল। আমি একা 
আমার বাইরে নেমে এসে নিখোঁজ হয়ে গেলাম 
পুরোপুরি। 


0৫ 
গাছের ভিতরে সবুজ অন্ধকার। কতক্ষণ ছিলাম 
জানি না। চাপ-চাপ রক্ত সেখানে ফেলে যখন 
বেরিয়ে এলাম পুব আকাশে ফিকে আলো। 
গাছতলায় দাঁড়িয়ে কোথায় যাব ভাবছি। হঠাৎ 
পিঠে কার নরম স্পর্শ। চমকে উঠে দেখি একটা 
পাতা। আমার অল্পচেনা কেউ একজন বলল, 
“গল্পটাকে দেখতে পাচ্ছ? কেমন?” 
পরিষ্কার জবাব শুনলাম, “হুম! ভোরের আলো 
পড়তেই গল্পটাকে কবিতার মতো লাগছে।” 
ছবি আঁকতে এটুকু কাব্য লাগে। ছবি ছেড়েছি, 
কাব্যটাকেও মুহূর্তে ঝেড়ে ফেললাম। মাথা 
আরও ফাঁকা হল। আলো আরও স্পষ্ট। দেখতে 
পেলাম অদূরে মর্গ। আমার সামনের গাছটা 
আতাগাছ। হাসপাতালের বিল্ডিংয়ের দিকে 
চেয়ে এবার কান্না এল। চোখের জলে ভেসে 
যাসনে, তোতা। এদিকে আয়, আমার দিকে। 
একটা আতাগাছ নিয়ে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি 
কতক্ষণ। আয় পাখি...” 


ছবি: সুব্রত চৌধুরী পু 
৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ৬০ 
এ 


পঁচিশ পেরোল “মাইল্স”। আরও অনেক মাইল চলার আগে 


মাইল্‌্সের সদস্যরা কথা বললেন “উনিশ কুড়ি'র সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায় 


শীক্টা না তাল! 


ফেলে আসা দিনগুলোর কথা কিছু বলো। 

(হোমিন) দেখতে-দেখতে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। 
মাইল্‌স গত বছর গচিশে পা দিয়েছে। শুরুটা হয়েছিল 
১৯৭৯। তখন আমরা ছিলাম না। ফরিদ রশিদ, ইশতিয়াক, 
ল্যারি, মুসা, আর রবিন ঢাকায় এই ব্যান্ড ফর্ম করেন। কয়েক 
মাস বাদে আমি আর শাফিন যোগ দিই। আর ১৯৮২-তে 
আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় মানাম। প্রথম দিকে ঢাকার বিভিন্ন 
পাঁচতারা হোটেলে আমরা পারফর্ম করতাম। তখন অবশ্য 
আমরা ইংরেজি গান, প্রধানত লাতিন জাজ, ব্লু __ এ সবই 
মিউজিকই গাইতে শুরু করি। ৮২ সালে বাংলাদেশ টিভিতে 
[আমরা আসি, সেই প্রথম আমাদের টিভিতে মুখ দেখানো। সে 
বছরই শিল্পকলা আকাদেমি চত্বরে দেড় হাজার লোকের । 
সামনে আমরা প্রথম পারফর্ম করি। আর ১৯৯১ সালে বের 
হয় আমাদের প্রথম বাংলা আলবাম 'প্রতিশ্রুতিণ। 


ব্যান্ডের এরকম নাম দেওয়া হয়েছিল কেন? 
মাইল্স মানে দূরত্ব। আমরা যখন গানবাজনা শুরু করেছিলাম, | 
সেই সময় আমরা জানতাম গান নিয়ে যে পথে আমরা হাঁটা 

শুরু করেছি, তার শেষ নেই। তাই এই নাম। | 


তোমরা যখন গান শুরু করেছিলে তখন বাংলাদেশে গানের 
পরিবেশটা কেমন ছিল? 

বাংলাদেশে কিন্তু শুরু থেকেই অনেক গানের দল ছিল। 
সেগুলোকে ঠিক ব্যান্ড বলা যাবে না, তবুও দল বেঁধে গান 
গাওয়ার ট্র্যাডিশনটা এ দেশে নতুন নয়। আজম খান ও তাঁর 
দলের কথা সে প্রসঙ্গে বলতেই হয়। 


চারদিকে ব্যান্ড ভেঙে যাওয়ার নজিরের ছড়াছড়ি।তার | 
মধ্যে পচিশ বছর ধরে একটা ব্যান্ডকে তোমরা টিকিয়ে 
রাখলে কী করে? 

আসলে একটা ব্যান্ড ভেঙে যাওয়ার পিছনে আমাদের মনে 
[হয় তিনটে কারণ কাজ করে। এক, ইগো-_ কে বেশি 
পাবলিসিটি পেল, কে কম, এই ব্যাপারটা, দুই, টাকা পয়সা 
আর তিন, প্রোডাক্টিভিটি। বছরের পর বছর এক গান গেয়ে 
গেলে একটা ক্লান্তি চলে আসে। আমাদের ব্যান্ডের সকলেরই 
গানের ব্যাপারে একটা প্যাশন কাজ করে, তাই ছোটখাটো 


&ু আমাদের দেশে কিন্তু প্রথম থেকেই সব বয়সের লোক 


হিন্দি বা উর্দূতে যাঁরা গান করেন অনেক বেশিসংখ্যক 


সু যাঁরা একবর্ণ বাংলা কোনও দিন শোনেননি। গানের কথা না 
মু বুঝলেও সুরের তো একটা ইউনিভার্সাল আপিল আছে। তা 
মু না হলে অনু মালিক কী আমাদের “ফিরিয়ে দাও'-এর সুর নিয়ে 


টু ইগো সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। আর টাকা পয়সার জন্য আমরা 
কেউ গান গাইতে আসিনি। গানের প্রতি ভালবাসা আর 


রেখেছে। 


ডু 

রি 
৩ 
ছি 
্ 


কলকাতার বা ভারতের চেয়ে গানের পরিবেশ কতটা 
আলাদা? 


ঞ&ু ভারতে ফিল্মা মিউজিক অনেক বেশি জনপ্রিয়। তাই নন ফিল্সি 
&ু গান হিট অত সহজে জনপ্রিয় হয় না। এ দেশে আস্তে-আস্তে 


ব্যান্ডের গান এখন কলেজ ফেস্টের বাইরেও জনপ্রিয় হচ্ছে। 


আমাদের গান ভালবেসে শুনেছে। 


লোকের কাছে গোঁছতে পারেন। বাংলা গানের মান যতই 
ভাল হোক না কেন, ভাষার কারণে অনেক কম লোক সেটা 
শোনেন। এ নিয়ে কোনও আক্ষেপ আছে? 

আসলে বাংলা গানে প্যাকেজিং-এর খুব অভাব। ঠিকমতো 
মার্কেটিং করতে পারলে বাংলা গানও লোকে শুনবে, ঠিক 
যেরকম সারা পৃথিবীর লোক পঞ্জাবি ভাংড়া শুনছে। তবে এর 
জন্য কিন্তু, দুই বাংলার শিল্পীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। 
দেখেছি, এমন অনেক লোকও আমাদের গান এনজয় করছেন 


নাম না দিলেও ওই গানের সাফলাই প্রমাণ করে 'মাইল্‌্স-এর 
গান সবাই পছন্দ করে। 


এদেশের কোন ব্যা্ড তোমাদের প্রিয়? 
ক্যাকটাস, ক্রসউইন্ডজ-এর মতো রক ব্যান্ড গুলো। 


ফ্যানদের কিছু বলবে? 
কিনো না। 


তুমি কি পুরনো সব কিছুর বিরোধী? 


তুমি সিনেমা দেখতে খুবই 

ভালবাসো। নতুন সিনেমাই 

(তোমার পছন্দ। কিন্তু তোমার, 
বাবার মতে “ওল্ড ইজ গোল্ড 
কাজেই বাড়িতে নতুন সিনেমা! 
নৈব নৈব চ! যখনই বাবা তাঁর 
পছন্দের সিনেমা দেখেন, তুমি 


২. তোমার দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে একজন 
এন আর আই-এর সঙ্গে। দিদি চাইছে পাত্রের 
সঙ্গে বিয়ের আগে কিছুদিন মেলামেশা করে 
তাদের মধ্যের “কেমিস্ত্রিটা বুঝে নেওয়ার। 
কিন্তু তোমার মা'র এতে ঘোর আপত্তি। তুমি 
এই ক্ষেত্রে 


(তোমার দিদিকেই সমর্থন করবে এবং 

মা'র পছন্দের বিপক্ষে গিয়ে তাঁকে 
নিজের পথে এগিয়ে যেতে বলবে। 

'দিদিকে বলবে মা'র কথা শুনতে, কারণ 

মা সব সময়ই ভালর জন্যই বলেন। 
(তোমার মনে হয়, দিদি ঠিকই বলছে। তুমি 

মা'কে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবে। আর 

তুমি চাও, দিদি মায়ের মত নিয়েই যা 
করার করুক। 


৩. এখনকার শহরের মেয়েদের 
পোশাক-আশাক সম্বন্ধে তোমার বাবার ধারণা 
হল, এসব একেবারে ভারতীয় সংস্কৃতির 
পরিপন্থী। তুমি এ ব্যাপারে 


তোমার বাবার সঙ্গে একমত। কই, 

'আগেকার দিনের মেয়েরা তো এরকম 
পোশাক পরত না! 
০ মেরুতে অবস্থান 

করছ। তোমার কাছে কে কী পোশাক 
পরল, সেটা একেবারেই তার ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। 

তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলবে, দিনকাল 

'বদলেছে। নিজেকে আপডেটেড রাখতে 
হয়,নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়! 


৪. তুমি একটা কলসেন্টারে পার্টটাইম কাজ 
করার অফার পেয়েছ। বাড়িতে এ ব্যাপারে 
প্রবল আপত্তি। তাঁদের মতে, এই বয়সটা 

পড়াশোনা করার বয়স এবং একটা সময়ে 
একটা কাজই করা উচিত। তুমি 


বাড়ির কথা শুনবে। যদিও তোমার ইচ্ছে 
বিপক্ষে যাবে না। 
কাজটা করবে। 


বাড়িতে বলবে যে, এখনকার দিনে 
পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে ওয়ার্ক 
এক্সপিরিয়েন্স বাড়ালে আখেরে লাভ তোমারই। 


৫. দিল্লির একটি স্কুলে 'এম এম এস কাণ্ড 
ঘটার জন্যে তোমার বাবার মতে, 
আজকালকার ছেলেমেয়েদের মোবাইলের 
প্রতি ইনফ্যাচুয়েশনই দায়ী। তুমি এ ব্যাপারে 
মনে করো যে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। 
এর জন্যে সমগ্র ইয়ং জেনারেশনকে 
দায়ী করা ঠিক নয়। তা ছাড়া মোবাইল তো 
অনেক সময় কত কাজেও লাগে! 
ভাববে যে সত্যিই মোবাইল 
জেন-ওয়াইকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। 
মনে করবে যে, আহা! আগেকার দিনে 
যেন কোনও খারাপ কাজ হত না! খারাপ 
কাজ সব যুগেই হয়। তা বলে একটা গোটা 


প্রজন্মকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। 

নম্বরের তালিকা 

১.ক-০ খ-৫ গ-১০ 
২ক-৫ খ-০ গ-১০ 
৩.ক-০ খ-€ গা-১০ 
৪.ক-০ খ-৫ গা-১০ 
৫.ক-১০ খ-০ গ্‌-৫ 


€টিব্থ্তলগ তে হোক না সিনেমাটা খারাপ, সিনেমা দেখতে তো তোমার ভালই লাগে। 


কোথায় দাড়িয়ে আছ তুমি 

তোমাকে কি বন্ধুরা 'জ্যাঠামশাই? 
ভা বা 'ঠাকুরদা' বলে খেপায়? তা 
খন হলে আমরা ঠিকই ধরেছি। তুমি 
্র কিন্ত, যাকে বলে, একেবারে 

সেকেলে ধ্যান-ধারণার মানুষ। 

নতুন জিনিস বা ধারণাকে গ্রহণ 
করব না, এই মানসিকতা নিয়ে বেশি দূর 
এগোতে পারবে না। নিজের মধ্যে শিক্ষা 
ও ভাবনাচিস্তার সমন্বয়ে একটা যুক্তিবোধ 
গড়ে তুলতে হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি 
ঘটনাকে যাচাই করে নেওয়া যায়। তারপর 
ঠিক করতে হয়, কোনটা ভুল আর কোনটা 
ঠিক। মনে রেখো, বাড়ির লোকদের কথা 
সব সময় ফেলনা নয়। তাঁদের একটু 
বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করো না! 


তুমি ভাই পুরোপুরি আধুনিকতার 
১ সমর্থক। নিজে যা ভাল মনে 
| করলে, তাই করলে। একবার 
7 হয়তো বড়দের বোঝাতে গেলে 
0 কিন্ত তাঁরা না বুঝলে তোমার 

বয়েই গেল। এটাও বাপু একটু 
বাড়াবাড়ি। বড়রা যা বললেন, তার 
বিপরীতে যাওয়া মানেই দারুণ কিছু করা, 
তা কিন্তু নয়। নিজের মতামত বা 
আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল, তবে তা নিয়ে 
বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বুঝেশুনে যাচাই করে 
নাও, তুমি কী চাও আর তোমার বাড়ির 
বড়রা কী চান। 


তুমি, যাকে বলে, ব্যালান্সড। 
নিজের ভাবনাচিস্তা আছে, তবে 
বড়দের বক্তব্যও মাথায় রাখো। 

এই যে মাঝামাঝি চলার গুণ 

পট তোমার আছে, তা বেশ ভাল। 

তবে বেশি সমঝে চলতে গিয়ে বা - 

বড়দের বেশি বোঝাতে গিয়ে সিদ্ধান্ত 
নিজে নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলো না। 
যুক্তিবোধ প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নাও। 


০-৫০ 


৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ৩৯. 


গ্রষ্চ এপ 


চুলে হাত চালালেও চুল উঠে আসছে। 
খুশকির অসম্যাও আছে। ঝাড়লেও তা মাথা 
থেকে বাড়ে গড়ে না। আমি হেনার সঙ্গে 
জামলা ও শিকাকাই পাউডার গিশিয়ে 


জাজি মাথায় খুশফিনাশক তেলও মাখি। 
হার্বাল শ্যাম্গুও লাগাচ্ছি। কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হচ্ছে না। এমন কোনও উপায় 
বলে দাও, ঘাতে চুলের গোড়া শক্ত হর 
এবং খুশকিও কমে মায়। আমার 


সাবান লাগিয়ে কাপড় 
'দিয়ে ঘষলে সেগুলো চলে যায়। কিন্তু 
কিছুক্ষণ পর আবার বেরোয়। এই সমস্যার 


জামাধান বলে দাও জলিউ-জা। তবশ্য আরও একটা সমস্যা আছে। 
চঞ্খল কুণ্ডু জারা দা 
ঝাঁটিপাহাড়ি, বাঁকৃড়া 

তোমার নাকের উপর ও নাকের চারপাশে যে. 

সাদা রঙের গুটি বেরিয়েছে, সেগুলোকে বলে 


“হোয়াইট হেড়্স'। এগুলোর হাত থেকে 
রেহাই পাওয়ার উপায়ও বেশ সহজ। প্রথমত, 
রোজ সকালে অল্প গরম জলে একটা 
পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খাবে। এ ছাড়া 
ব্রাউন শুগার এবং শসার রস একসঙ্গে 


মিশিয়ে ওগুলোর উপর ঘষবে যতক্ষণ না এ 

'চিনি পুরো গলে যায়। কিছুদিন এটা প্রথমে তোমাকে বলি, খুশকির হাত থেকে কী 
করলেই দেখবে আস্তে-আস্তে গুটিগুলো করে মুক্তি পাবে। এর জন্য মাথায় একটা প্যাক 
মিলিয়ে যাবে। লাগাতে হবে। এটা দশদিন অস্তর-অন্তর 


লাগাতে হবে। তবে শুধু মাথার স্কাল্পে লাগাবে, 
তমার নয়ন ১১ বছর। কিছুদিন হল 
বেশ চিন্তায় আছি। কারগ, আমার 
আথা থেকে চুল একদম 
ড্যানিশ হয়ে যাচ্ছে! 
ঘখনই চুল আচড়াই, 
তখনই একএ|দা 
চুল এঠে। 
এমনকী এমনি 


চা-চামচ মেথি, দু' চা-চামচ টক দই, দু' চা চামচ 
আমলা পাউডার, দু' থেকে চার টেবিল চামচ 
নিমপাতা বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে মাথায় অন্তত 


ছাড়াও শ্যাম্পু করার সময় তাতে একটা 
পাতিলেবুর রস মিশিয়ে মাথায় হাল্কা হাতে 
ম্যাসাজ করবে। অন্ততপক্ষে পাঁচ মিনিট 


ফিটনেস 
শীতকালে বিয়েবাড়ি আর পার্টিতে মজা 


করতে কার না ভাল লাগে! আর এইসব 
জায়গায় আসল মজাই তো 


লাগাচ্ছি। এটা মাসে কতদিল লাগাতে পারি? 


চুলে নয়। চার টেবিল চামচ হেনা পাউডার, চার 


8৫ মিনিট রেখে তারপর ধুয়ে ফেলতে হবে। এ 


ব্যায়াম করার কায়দা 

এই ধরনের ব্যায়াম করার কিছু কায়দা আছে। প্রতিটির 
জন্য এক মিনিট সময় বরাদ্দ করে রাখো এবং একই 
ব্যায়াম বারবার না করে প্রত্যেকটা ঘুরিয়েফিরিয়ে করো, 
যাতে একঘেয়ে না লাগে। ব্যায়ামগডলোতে অভ্যত্ত হয়ে 
গেলে আস্তে-আস্তে সময় বাড়ানোর চেষ্টা করো। এই 
ব্যায়ামগুলোর কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হল। 


প্রেসআপস: এই ব্যায়ামটি মূলত চেস্ট এবং হাতের 
পিছনের অংশের জন্য। হাত দু'টো কাধের পাশাপাশি 
রাখো। এবার আস্তে-আস্তে চাপ দিয়ে শরীরটাকে মেঝে 
থেকে এমনভাবে উপরে তোলার চেষ্টা করো, যাতে শুধু 
পায়ের পাতা এবং হাত মেঝে ছুঁয়ে থাকে। পিঠ সোজা 
রেখে এবার শরীরকে আস্তে করে নীচে নামাও। 


সাগ্রজ॥ূসা!জে॥শ॥ন 
এইভাবে মালিশ করে তারপর চুল ধুয়ে 
ফেলবে। মাথা কখনও নখ দিয়ে খুঁটো না। 
চুলের গোড়া শক্ত করতে এবং চুল পড়া বন্ধ 
করতে অন্য একটা টোটকা বলছি। সবুজ চা 


নিয়ে, বাকি হাফ কাপ জল মিশিয়ে 


রেখে ধুয়ে ফ্যালো। কিছুদিন এটা করলে 
পোড়াভার আস্তে -আত্তে চলে যাবে। 


(ফোটো: রয় ত্যান্ড বালা৷ 
পণ্য সৌজন্য: গীতাঞ্জলি ট্রেজার আইল্যান্ড 


সাজগোজ, নিউটিশন ও ফিটনেস 
সংব্রাভ তোমাদের পর্ন লিখে পাঠাও 
নীচের ঠিকানায়, 


উনিশ কুড়ি 
৬ প্রফুল্প সরকার স্ট্রিট 
কলকাতা ৭০০ ০০১ 
(উপরে বিভাগের নাম অবশ্যই দিও) 


স্যালাডের মধ্যে যে-পরিমাণ ত্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, 
ভিটামিন এবং মিনারেল পাওয়া যায়, তেমনটা 
বোধ হয় আর কোনও কিছুতে নয়। 
আবার ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে নেওয়া 

যায় প্রোটিনের মাত্রাও। 

একপ্লেট রংবাহারি নিয়সিত একপ্লেট খেতে পারলে শর [-প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। ক্যান্সার, বিশেষ করে 
স্যালাড খাওয়া পাকস্থলী এবং ওজন কমিয়ে স্লিম হওয়া এবং ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যরক্ষায় স্যালাডের 
মানেই '্বাস্থ্ বিকল্প নেই। 

সঞ্চয়”। 


উর স্টাফৃড টম্যাটো, পট্যাটো স্যালাড, শ্রেডেড ক্যারট 


পেয়াজ, বাধাকপি। মিক্সড গ্রিন স্যালাডে নানারকম 
ফ্রুট স্যালাড: আপেল, আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, কমলালেবু, 0 স, গ্রেপক্ুট দিয়ে তৈরি স্যালাড খেতে ভীষণই ভাল, আর ঠিকঠাক 

শক্ত ধরনের টু [আর মেয়োনে / 
নর সঙ্গে ফ্রুট য়ে বেশ সুস্বাদু করে তোলা যায়। 


সাজাতে পারলে ( 


স্যালাড"। কম্ধিনেশন জুট স্যাল 


আর স্যালাড অ 
॥ এতে নাকি ও 


ড ফ্যাটি আসিড হওয়ায় হাদযন্ 


1রিবেশনের ঠিক আগেই এটা তৈরি করা উচিত। সব উপকরণ ভালভাবে 
ল বা প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে ফ্রিজের ঠাণ্ডায় 
জন্য কাটার 

ব্যবহার করতে হবে। স্যালাড সবসময় ঠাণ্ডা 
ল ফ্রিজে রেখে, পরিবেশন করা উচিত। স্যালাড ড্রেসিং 
অবস্থায় পরিবেশনের ঠিক আগে মেশাতে হবে। 


স্যালাডের খাদ্যগুণ বজায় র 


জলে ধুয়ে 


পুরণ 


৮. 
হ এ 
95-31 
ক 
% 
/ 


2. 
সিন, 


একটি মেডিক্যাল কারস, “হেলস 
ইন্টারন্যশনাল'। হাইপারটেনশনের ।রো' 

ভীষণ কাজে আসবে এই ঘড়ি। এই ঘড়িটি: 
ব্যক্তিটির ব্লাড প্রেশারের একটা হিসেব, 

রাখবে এই ঘড়ি। যাঁর হাতে থাকবে এই: 

ঘড়ি, কোনও যন্ত্রণাই কিন্তু অনুভব করবেন 

না তিনি। ঘড়ির নীচে রয়েছে ছোট্ট একটি 
সেন্সর। যিনি ঘড়িটি হাতে পড়ে আছেন, তাঁর 
আর্টারির ঠিক নীচেই থাকবে এই (সন্দরটি। প্রতি 
সেকেন্ডে আর্টারির কম্পন লিপিবদ্ধ করবে এটি। 


তারপর বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে তিনি জানতে পারবেন 


তাঁর ব্লাড প্রেসার, পাল্স রেট এবং হার্ট রেটও। 
হাতঘড়ি থেকে পাওয়া গ্রতিদিনের তথ্য আগে থেকেই, 
সাবধান করে দেবে হাই ব্লাড প্রেশারের রোগীকে। 


দরজিদের জন্য এসে গেছে 'বডিমেদ্রিক্স বডি স্ক্যানার! 
অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তি দরজিদের কাজকর্মে এনে দেবে 
'এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই প্রযুক্তির সাহাযো একদম 
নিখুঁতভাবে জামাকাপড় তৈরি করে দেবেন তাঁরা। 
বডিমেট্রিক্স বডি স্ক্যানার এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে 
অক্সফোর্ডের “সেলফব্রিজ'-এ। এই যন্ত্রের ত্রিমাত্রিক 
ইমেজের সাহায্য বুক, গলা, কোমর, বাইসেপ __ 
একজন মানুষের দেহের প্রতিটি অংশের নিখুঁত মাপ 
পেয়ে যাবেন দরজিরা। ইতিমধোই নামী একটি 
কোম্পানি বিশেষ এই প্রযুক্তির সাহায্যে জামাকাপড় 
তৈরি করা শুরু করে দিয়েছেন। 


আশ্চর্য সর কাগুকারখানা করে দেখাতে পারে 'থিষ্কিং 
কার্পেট'। অত্যন্ত 'বুদ্ধিমান' এই কার্সেট তৈরি করছে 
জার্মানির একটি সংস্থা। ঘরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করবে এ। 
ঘর খালি রেখে কোথাও গেছ, আর সেই সুযোগে ঘরে! 
ঢুকে পড়েছে চোর-ডাকাত! চিন্তার কারণ নেই। অনাহুত 
ওই অতিথির পা পড়ামাত্র ঘরের আলো৷ জ্বালিয়ে দেবে 
এই ম্যাজিক কার্পেট। আর তারপরই ডাকবে পুলিশ। 
এই কার্সেট তৈরির পিছনে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, 
(সেই ডঃ ওয়ার্নার ওয়েবার জানিয়েছেন, নতুন আবিফৃত 
এই কার্পেটে রয়েছে কয়েকটি সেন্সর, যেগুলো উত্তাপ, 
কম্পন, ইত্যাদি মাপবে। সেব্সরগুলো যুক্ত আছে একটি 
কম্পিউটারের সঙ্গে। ঘরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং আলো 
জ্বালানো নেভানোর কাজ করবে এই কম্পিউটারটি। 
কার্গেটে যেই পা পড়বে অজানা কোনও মানুষের, 
তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে কম্পিউটার যে, এই 'কুটস্টেপ'এ- 
বাড়ির কারও নয়। তারপরই বেজে উঠবে ত্যালার্ম। 


বাসইতায় ২টি 

নিয়ে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী বিমান 
যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধের ঢালাও ব্যবস্থা থারাছে এই রিমানে। রয়েছে দোকান, বার, 
সপ বিউটি পার্লার, এমনকী, ছোটদের জান্য “ক্রেশও। আগামী এপ্রিল মাস 


মাধ উড়ে যেতে গরারে ৫৫৫ জন যাত্রী 


আজ থেকে সাত বছর আগে মহাকাশে পাড়ি [সিনি' স্পেসক্রাফট। 
এতদিন একটানা ছুটে বেড়াবার পর ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর ক্যাসিনির ভিতর 
থেকে বেরিয়ে এল স্পেস প্রোব 'হাইগেনস'। তারপর কেটে গেল বেশ কিছুদিন। ১৪ 
জানুয়ারি হাইগেনস প্রবেশ করল টাইটান-এর আবহমগুলে। এর প্রায় দু'ঘণ্টা ৩২ 
মিনিট পর ধীরে-ধীরে টাইটানের মাটিতে নেমে এল সে। শনির যে-ক'টি উপগ্রহ আছে 
তার মধ্যে স টাইটান। টাইটান থেকে একের-পর-এক ফোটো গাঠিয়ে যাচ্ছে 
হাইগেনস। উপগ্রহটিতে নামার পর প্রথম কয়েক ঘণ্টায় সে. পাঠিয়েছিল ৩৫০টি ফো- 
টো। টাইটানের আবহমগুল থেকে যে নমুনা সংগ্রহ করেছে এই স্পেস প্রোব, তা থেকে 


জানা যাচ্ছে পৃথিবীর মতো টাইটানেও খতু পরিবর্তন হয়। 
মাঝে-মধ্যে মিথেন বৃষ্টিও হয়। আর এই বৃষ্টির 
ক্যাসিনি থেকে ফলেই সৃষ্টি হয়েছে তরল মিথেনের লেক। 
স্পেস ধ্রোব নামছে 7 টাইটানে অক্সিজেন 
টাইটানের বুকে, বিজ্ঞানীরা বলছেন, 
শিল্পীর কল্পনায় & কয়েক বিলিয়ন 


আঁকা ছবি 


আগে 
পৃথিবীর আবহাওয়াও 
ঠিক এরকমই ছিল। 
ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডা'র ডঃ 
দু'টি জিনিসের দরকার, উত্তাপ আর শক্তি _ এ- দুটিই 
উপযুক্ত পরিমাণে রয়েছে টাইটানে। 


অফিসে একটানা কাজ করতে-করতে ব্রা 
এই মুহুর্তে একটু চা বা কফি না খেলেই নয় 
চিন্তার কোনও কারণ নেই, যদি হাতের কাছে থাকে 


ইনস্টিটিউট-এর রিসার্চ স্কলার জয় ঘোষ অনেকদিন 

ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন এমন কিছু একটা আবিষ্কার 

করতে যাতে যে-কোনও জায়গায়, যে-কোনও সময় পানীয় 
গরম করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সৈন্যরা 

কোনওরকম আগুন ছাড়াই চা বা কফি গরম করার জন্য বিশেষ 
ধরনের একরকম পাত্র ব্যবহার করত। গবেষণা করে জয়ও 
আবিষ্কার করে ফেলেছেন এরকমই এক পাত্র। এতে থাকবে 
চুনের গুঁড়ো। এতে জল ঢেলে দিলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই তা 
গরম হয়ে যাবে। এর পর ওই পাত্রে ঢেলে দাও যে-কোনও 
পানীয়, গরম হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যেই এই 

আবিষারের পেটেন্ট পেয়ে গিয়েছেন জয়। কীরকম দাম পড়বে 
এই পাত্রের? জয় জানিয়েছেন মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যেই 
থাকবে এই পাত্রের দাম, পাত্রপিছু আট টাকা মাত্র। আশা করা 
যাচ্ছে আগামী জুন মাস নাগাদ বাজারে পাওয়া যাবে এই পাত্র। 
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এথমেই দেখা হল একমাথা পাকাচুল, 
পেটমোটা, ৮৫বছর বয়াসি বিখাত 
ওপনাসিকের সঙ্গে, পিছনে একদল নানা 
আকারএরকারের ফান । 


কমেন্টেটর:নমস্কার। একটা প্রশ্ন ছিল। এবার 
বইমেলায় আপনার কী কী বই বেরোচ্ছে? 


উপন্যাসিক: হে হে... তেমন কিছু না। আমার 
লেখা ২৪৯ আর ২৫০ নম্বর উপন্যাস দু'টো 
বেরোচ্ছে। আর বেরোচ্ছে একটা উপন্যাসসংগ্রহ 
“সেরা ১০০ উপন্যাস'। এ ছাড়া আমার 
সম্পাদিত তেরোটা বই, দু'-তিনটে ছোটগল্পের 
বই... এই আর কী। তেমন কিছু না, হে হে... 


কমেন্টেটর: অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। 


ওপন্যাসিক: যদি আমার ছবির দরকার হয়, তা 
হলে ফোনে একটা আ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে 
বাড়িতে চলে আসবেন। এটা বইমেলা বলে 
আপনার প্রশ্নের উত্তর ফ্রি। না হলে আমার রেট 
ফোটোপ্রতি মাত্র ২৫০ টাকা আর সাক্ষাৎকারের 
ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ১,০০০ টাকা। হে হে... 
নমস্কার। 


এবার দেখ। হল তরুণ কবি দভাতরেয় দভের 


সঙ্গে ।কাঁধে ঝোলা বাগ, উস্কোখুসূকো চুল- 
দাড়ি, পরনে ছোলা পাঞ্াবি আর জিনস ॥ 


কমেন্টেটর:নমস্কার, দত্তাত্রেয়বাবু। এবার 
মেলায় আপনার একটা বই বেরোচ্ছে শুনলাম। 


দত্তাত্রেয়: ঠিকই শুনেছেন। বইটার নাম “আঁতেল 


টা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 
হ 


বাঙালির বাতেলা?। 


কমেন্টেটর: ওর থেকে যদি “উনিশ কুড়ি'র 
পাঠকদের জন্যে একটা কবিতা পড়েন। 


দত্তাত্রেয়: নিশ্চয়ই। (ঝোলা থেকে বই বার করে 
পড়তে থাকেন) 

মিলিয়ে ছন্দ তোমায় লিখি এমন বইমেলা। 
রাস্তার মাঝে কুত্তা তাড়া করলে চটি শুঁকি, 
(তোমার দেহ শুটকো কেন, তুমি কি কচি খুকি? 
আধদামড়া পাগল যত, আমি কি তোর ভূত্য! 
কবিতাটি এখানেই শেষ। এরকম আরও ৪৯টি 
নামহীন, সুররিয়ালিস্টিক কবিতা বইটায় আছে। 
পুরস্কার পাওয়ার আশা রাখি। 


কমেন্টেটর: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অনেক ধন্যবাদ। 
নমস্কার। 


এরপর এক পান-চিবিনো শিশুসাহিতিককে 
পাওয়া গেল । 


কমেন্টেটর:নমস্কার দাদা। এই বছর ছোটদের 
জন্যে আপনার কাছ থেকে আমরা কী পাচ্ছি? 


শিশুসাহিত্যিক: (পানের পিক ফেলে) আরে 
মশাই, বাচ্চারা এখন সব চৌবাচ্চা! 
বেশিরভাগই গল্প-ছড়া পড়ে না। তবুও দু'টো 
ছড়ার বই ছাপাচ্ছি। সঙ্গে ফিল্ম-আটিস্ট আর 
ক্রিকেটারের পোস্টার ফ্রি। এ ছাড়া এবার 
আমার অনুবাদ করা কয়েকটা গদ্যও 
বেরোচ্ছে। দুটো হিন্দি সিনেমার অনুবাদ 


ছবি:শঙ্করী বসু | 


কলকাতা বইমেলার বাইপাস হয়ে বাইপাসে উঠে যাওয়ার আগে 
ময়দানে শেষ খেল। সেই খেলারই কিছু কমেন্ট্রি রইল, একেবারে 
লাইভ ময়দান থেকে। লিখেছেন অনির্বাণ মণ্ডল 


করেছি আর ইংরেজি শিশুসাহিত্য থেকে 
লিখেছি “হরি কুমোর ও গলব্লাডারের স্টোন'। 
ব্যস, এবছর এই কটাই! 


কমেন্টেটর: অনেক ধন্যবাদ, দাদা। নমস্কার। 


এবার একদল কলেজপড়য়াকে পাওয়া গেল । 


কমেন্টেটর: কী, তোমরা বইমেলা কেমন এনজয় 
করছ? কী কী বই কিনেছ? 


ছেলেমেয়ের দল: বই! বই কে কিনবে? তা-ও 
আবার বেশিরভাগই তো 'বেঙ্গলি বুক্স+। এটা 
আসি। খাওয়াদাওয়ার স্টলগুলো ভাল 
লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে দু'-একজন 
বইয়ের পোকা আছে, তাদের সঙ্গে আনিনি। 
এখানে শুধু একটা বিন্দাস ডিস্কোঠেকের অভাব 
রয়েছে! তবে প্লিজ, “বইমেলা” নামটা যেন কেউ 
পালটায়। খুব রোমান্টিক নাম! খ্রি চিয়ার্স ফর 
বইমেলা! আসছে বছর আবার হবে! 


কমেন্টেটর: আসছে বছর আবার হবে! 


উদিশ 3: 


785/দের টড মযা্া্ছিন 


00.) ] 


জমজমাট রোড শো। ফসিলস-কায়ার দুর্দান্ত 
পারফরম্যান্স। হই-হই করে শেষ হল কোটেক্স 
উনিশকুড়ি স্টাইল হান্ট ২০০৫। নজরকাড়া এই 
ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগী ও 
দর্শকদের জানাই আমাদের স্টাইলিশ শুভেচ্ছা। 
আর কে হল সেরা স্টাইলিশ? জানতে হলে 
নজর রাখো উনিশকুড়ির পরবর্তী সংখ্যায়। 


৪/65 3857515 


'জি টি রোড ধরে পানাগড় ছাড়িয়ে দ্গাপুরের 
দুর্গাপুর ইনস্টিটিউট অফ আ্যাডভান্স্ড 
টেকনোলজি 


যায়। বয়স মাত্র তিন বছর। কিন্তু এর মধ্যেই 
ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় আঠারোশোর 
কাছাকাছি। থিওরি ক্লাস আর ল্যাবের বাইরে 
ক্যাম্পাস লাইফের মস্তির জন্য ফুটবল, 
ক্রিকেট, গানবাজনা, আড্ডা, প্রেম, সবকিছুই 
হাজির। রাহুল ফাউন্ডেশনের ছাতার তলায় 
এই কলেজ এখন দুর্গাপুরের সম্পদ। 


পরি চিয়ার্স ফর ডায়েট্স, হিপ হিপ হুর্‌রে", 
'চিৎকারটা করেই খেয়াল করলাম যে, সব লোক 


সারা বছরটাই আমরা হইহই করে কাঁটাই। 
বিশ্বকর্মা পুজো, সরত্বতী পুজো, রবীন্দ্রজযন্তী, 
এগ্ডলো কলেজে বেশ বড় করেই হর। তবে 
কলেজের সবচেয়ে বড় দু'টো উৎসব হল 
ফ্রেশার্স ওয়েলকাম এবং কলেজ ফেস্ট 
পারফর্ম করে গিয়েছে। সঙ্গে ছিল বিতর্ক, 
কুইজ, পাশাপাশি-র (বেস্ট কলেজ কাপ্ল) 
মতো অনেক প্রতিযোগিতা। কলেজের ব্যান্ডের 
নামও এলিজ্ির। 


উ: ৪ ফেবুয়ারি ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


কলেজের একমাত্র কালচারাল ক্লাবের নাম “ফিনিক্স'। সারাবছরই আমরা কাজ করি। গত দু'বছরে তিনটে নাটক তৈরি করেছে এই 
ক্লাব। নাটক তিনটে হল, 'অন্য ভারতের খোঁজে”, প্রশ্ন” এবং 'কনফিউশন'। সব আমাদেরই লেখা, আমাদেরই ডিরেকশন, 
আমাদেরই অভিনয়। গত দেড় বছরে কলেজ আর কলেজের বাইরে মিলে মেট দশটা শো হয়ে গেছে। আসলে সব কলেজই যখন 
ব্যান্ড তৈরির পিছনে ঝাপাচ্ছে, আমরা অন্যরকম কিছু ভেবেছি। আমরা প্রমাণ করেছি কলেজ ফেস্ট মাতাতে জমাটি একটা নাটক 
বাইরে থেকে ধরে আনা ব্যান্ডের চেয়ে কোনও অংশে কম যায় না। বীরভূম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফেস্টেও আমরা পারফর্ম 
করেছি। বাইরে থেকেও প্রচুর অফার আসছে। 


লিখেছেন অভিজিৎ সুকুল 
(ফোটো: লেখক 


। ইউজ কে জো[ক!থা 


কার্ড 


২ রিকি ছি 
তকমা পড়ে গেলে তার জেল্লাই বেড়ে যায়,এ মতো শোনালেও, 
আর নতুন কথা কী! কাজেই তোমার স্টুডেন্ট. মোটেই গঞ্জো নয়। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আই 
পরিচিতির উপরেও একবার যদি এই ছাপটা কার্ডের মালিক হলে গোটা বিশ্ব না হোক, 
লাগিয়ে নিতে পার, তাও আবার মাত্র কিছুটা অন্তত নিজের পকেটে পুরতে 
২০০ টাকায়, তা হলে তো পারবে। আন্তর্জাতিক পরিচিতিটা 
কোনও কথাই (তো একটা স্টেটাস সিম্বল মাত্র, 
নেই। আসল মজাটা অন্য জায়গায়। 
ইউনেস্কো অনুমোদিত এই 
কার্ডহোল্ডাররা ভারতসহ পৃথিবীর 
প্রায় একশোটি দেশের বড়-বড় 
শহরে থাকার জায়গা, 
খাবারদাবার, কেনাকাটা, 
এমনকী, প্লেন ভাড়ায় পর্যন্ত 
জমাট ছাড় পাওয়। যাবে। 
বেশি আউটলেটে 
ডিসকাউন্ট পেতে পার। 
যৈমন, কলকাতায় 
অক্সফোর্ড বুক 
সেন্টার, হয্ামার্ক, 
হোটেল 


আরও 

অনেক সু. াগ-সুবিধেই পাওয়া 
যাবে। এই কার্ডের মেয়াদ ১৬ মাস। 
স্টুডেন্টদের তো ভারী মজা, কিন্তু এসর শুনে 
অনেকে নিশ্চয়ই ফ্রাসট্ু খাচ্ছ, বিশেষ করে যাদের 
বয়স পঁচিশের মধ্যে অথচ স্কুল কলেজের পাট 
চুকিয়ে ফেলেছ। “ঘাঃ, সুযোগটা ফস্‌কে গেল' 
বলে আফসোধ করার কোনও ব ই নেহু॥ 
কারণ (তোমাদের জন্য রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল 
ইয়ুথ ট্র্যাভেল কার্ড। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট 
ট্র্যাভেল কনফেডারেশনের সহযোগিতায় এই 
কার্ডের সদস্যরা প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে 
প্লেনভাড়ায় ছাড়, কমিশন ফ্রি কারেন্সি একচে্া, 
হোটেল-রেন্তরাঁয় এবং আরও অনেক কিছুতে 
ডিসকাউন্ট পেতে পারে। এই মজাদার কার্ডটার 
মালিক হওয়ার জন্য কিছু ফর্মালিটি তো৷ 
'আছেই। সেটুকু পেরোতে পারলেই কেল্লা 
ফতে। 


১ 


€ ২০০ টাকা (কুরিয়ারের মাধ্যমে পেতে 
চাইলে ২৩০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট “5710 
71451891401 -এর অনুকূলে পাঠাতে 
হবে)। 

€ পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ। 

& বয়সের প্রমাণপত্র। 

৬ স্টডেন্ট-স্টেটাসের ফোটোকপি (অর্থাৎ স্কুল 
বা কলেজের আইডেন্টিটি কার্ড)। 

€ যারা ট্র্যাভেল কার্ড পেতে ইচ্ছুক, তাদের 
ক্ষেত্রে অন্য কোনও স্বীকৃত পরিচয়পত্রের 
ফোটোকপি জমা দিতে হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানা 

এস টি আই সি ট্র্যাভেল্স প্রাইভেট লিমিটেড 
ক্যামাক টাওয়ার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৩ সি ক্যামাক 
সিট, কলকাতা-৭০০০১৬। 

(ফোন: (০৩৩)২২২৯ ৭১১২/১০৫, ২২১৭ 
৪৯১১ 

'বিশদে জানতে ই-মেল করো এই ঠিকানায়: 


50600 08911081011),5010 


ওয়েবসাইট: /৬/%/19105/01)-7৩1 
লিখেছেন অভিজিৎ সুকুল 


কিস্সা কিসকা 


ব্যাপারটা ২০০৪-এ শুরু হলেও এ বছর মনে হয় সিনেমায় 
একেবারে চুমুর বন্যা বয়ে যাবে। 'দু'টো ফুল, দু'টো পাখি, ঠোকা 
খেল মুখোমুখি সে দিন শেষ। একেবারে বড়দের মতো এ 
প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। কোন ।কোন সিনেমায় এই 

কাণ্ড দেখা যাবে? নীচে দেওয়া হলো তার ফর্দ। 

“কিসনা'( বিবেক ওবেরয়-আ্যান্তোনিয়া বারনাথ), 

“মেরে জীবন সাথী; (অক্ষয় কুমার-অমিশা ] 
পটেল), 'চাহত এক নেশা? (আরিয়ান 

'বৈদ-গ্রীতি ঝাঙ্গিয়ানি), জহর (ইমরান 

হাসমি-উদিতা গোস্বামী), 'সিলসিলে? 

(রিয়া সেন-অস্মিত পটেল)। তবে হ্যা, 

গুরিন্দর চাডডা যা করতে পারেননি, 


ভোস্তে যাওয়ায়, নজির পরো ননিরারিনজা 
্রিয়াঙ্কা। ছবির শুটিং শুরু এপ্রিলে। প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও ছবিতে 
আছেন শাহরুখ আর রানি। 

স্বচ্ছোতোয়া গুহ 


নাম: বীরেন্দ্র 
আ|লা|সুগুহ॥র|যে।দিঃই পুরাণ 
৬২ 


ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলতে নামেন। 
ব্যাটিং বিশেষস্ব: সৌরভ-সচিন ওপেনিং জুটিকে বাধ্য হয়ে ভেঙে দিতে হয়েছিল সহবাগের জন্যই! 
বোলার ধিনিই হন, ইনিংসের একদম প্রথম বল থেকেই তেড়েফুঁড়ে বল পেটাতে শুরু করেন 
সহবাগ। খেলার স্টাইল অনেকটা তেন্ডুলকরের মতে। হলেও, বীরুর নিজস্বতাও কম নেই। স্ট্রেট 
ড্রাইভ, ব্যাকফুট পাঞ্চ বা হুইপ অফ -_ এই স্টরোকগুলো তার হাতে বেশ খোলে। ফাস্ট বোলারই 
“নজফগড়ের নবাব"! শুধু এইটুকু হোক বা স্পিন বোলার,ভয় পান না কাউকে। ওয়ান ডে-ই হোক বা টেস্ট, নিজের খেলার ধরন একই 
বদল দেখেই বোঝা যায় কেরিয়ার বা লি 
] তরতর গিয়েছে ] তবে । অবশ্য চালিয়ে খেলার জন্য প্রচুর সমালোচনাও শুনতে হয়েছে তীকে। 
কেমন তরতর করে এগি নিন অনেকবার বাজে শট খেলে আউটও হয়েছেন। তবুও খেলার স্টাইল বদলাননি! 
বীরেন্দ্র সহবাগের। নিজের বোলিং এবং ফিন্টিংয়ের কারিকুরি: যদিও বীরুর আসল কাজ ধুয়াধার বল্লেবাজি' তবুও দলের 
বিশ্বের যে-কোনও বোলারের ঘুম খাতিরে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বোলারের দায়িত্বও মাঝে-মাঝে সামলাতে হয় বইকি!'লুপি' অফম্পিনটা খুব 
কেড়ে নিতে পারেন তিনি। এবার ; একটা খারাপ করেনও না। ফিল্ডিং-এর সময় সাধারণত দীড়ান স্লিপে। ক্যাচট্যাচ মোটামুটি ভালই 
হও রা ধরেন। 
তীর সঙ্গে আলাপ করছি আমরা। | নির্বচিকদের নজরে আসেন: ১৯৯৮-৯৯ সালে দিল্লির হয়ে রঞ্জি ট্রোফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের 
লিখেছেন পরমা সেন পর। ওই মরশুমে তিনটি সেঞ্চুরি ছিল তার ঝুলিতে। তার পরের বার,মানে ১৯৯৯-২০০০ সালের 
: (এর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন মরশুমে মোট ৬৭৪ রান করেছিলেন তিনি। ব্যস, ভবিষ্যতের হিরোকে চিনে নিতে দেরি করেননি 


সস 


আমিত দাস এবং নির্বাচকরা! 
: পার্থ বন্যোপাধ্যায় ৷ ২. ; মুশকিল হুল: দুনিয়া বদলে যায় যাক, ইনি কিছুতেই নিজের ব্যাটিং স্টাইল বদলাবেন না! উইকেট 
ই-মেল মারফত), 1... ছুড়ে দিয়ে আসার অভ্যেসটাও কিছুতেই যাচ্ছে না। নিজের দিনে যে-কোনও বোলারের কাছে ত্রাস 


কিন্তু যেদিন সেই বোলারের দিন, তখন? শুনতে খারাপ লাগলেও সেদিন বীরুর মাস্তানি বন্ধী! 
কীভাবে বাইরের দুনিয়ার নজরে আসেন: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাট হাতে নামলেও মোটেও 
ভাল পারফর্ম করেননি। প্রথম ম্যাচে মাত্র এক রানে আউট হয়ে যান! সুবিধে করতে পারেননি বল 
হাতেও। তিন ওভারে দিয়েছিলেন ৩৫ রান! ফলে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ দলের ১৯ জনের মধ্যে 
থাকলেও জায়গা হয়নি ফাইনাল টিমে। কিন্তু ছবিটা প্রায় ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যায় ২০০১ সালে! ওই 
বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের মাঠে খেলতে নেমে একটি হাফ সেঞ্চুরি করেন এবং তিনটি 
কপ নুর গা ০ 
::ওয়ান ডে ডেবিউ: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোহালিতে, ১৯৯৮-৯৯ সালের পেপসি কাপে। 
বাংলাদেশ সফর পর্ধস্ত খেলা মোট ওয়ান ডে ম্যাট: ১০৭টি। 
1 ব্যক্তিগত সেরা ওয়ান ডে স্কোর: ১৩০ রান, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। 
1. ওয়ান ডে-তে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন: এখনও পর্যন্ত ১২ বার। সবচেয়ে বেশিবার 
ওয়ান ডে-তে হাফ সেঞ্চুরি আছে: ১৬টি। 


.. ওয়ান ডে-তে সেঞ্চুরি আছে; ছ'টি। 
- ওয়ান ডে-তে নট আউট থেকেছেন: মাত্র দু'বার! 
খে ওয়ান ডে-তে সবচেয়ে ভাল বোলিং: ২৫ রানে তিন উইকেট নেওয়া, বিপক্ষ ছিল দক্ষিণ 
আফিকা। 


টেস্ট ডেবিউ: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্ুমফন্টেইনে, ২০০১-০২ সালে। 

বাংলাদেশ সফর পর্যস্ত খেলা মোট টেস্ট ম্যাচ: ৩১টি। 

ব্যক্তিগত সেরা টেস্ট স্কোর: ৩০৯ রান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। 

টেস্টে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন: এখনও পর্যন্ত দু'বার, পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। 
টেস্টে ম্যান অক দ্য সিরিজ হয়েছেন: দু'বার। একবার পাকিস্তান এবং একবার দক্ষিণ আফ্রিকার 
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উনিশ কড়ি 


ব্লমফন্টেইন, পোর্ট এলিজাবেথ. | ২০০১-০২ 


হো ২৬২ কানপুর, কলকাতা ২০০৪-০৫ 
মা" তো মোটামুটি জগদ্দিখ্যাত হয়ে 


দক্ষিণ আফ্রিকা (আ্যাওয়ে) 
দক্ষিণ আফ্রিকা (হোম) 
মা তো াটটিগিাত হতে ইলা জো). ং 
তি মুই, 


পরেন সি |. কল্প | 


৪০. 


২০০৩-০৪ 


২০০৪-০৫ 
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৪ফেন্রুয়ারি সঃ 


মানেকা সরকার 


০ 


” সা কষা খাকা]র 
জাদুর দেশে থাকেন তিনি। প্রচলিত 'রাজকন্যে”-র 


পাজাবাসেহরা রোদন । সেই জাদুকন্যা মানেকা সরকার মন 


খুলে কথা বললেন “উনিশ কুড়ি'র সঙ্গে। তীর সঙ্গে কথা বলেছেন শ্রাবন্তী সাহা 


€& বিদেশে মেয়ে ম্যাজিশিয়ান ব্যাপারটা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য গু 


ভিন বোনের মধ্যে তুমিই একমাত্র ম্যাজিক দেখাচ্ছ। 

কেন এই সাহসী পদক্ষেপ? 

ভাল বলেছ, সাহসী পদক্ষেপ! ওরকম কিছু নয়। আসলে তিন 
বোনের মধ্যে আমি বড়, তাই আমিই আগে এসেছি। তবে তা 
বলে এমন নয় যে, বোনরা ম্যাজিকে আগ্রহী নয়। 


তোমার লেখাপড়া সমদ্ধে কিছু বলো। 

আমি ছোট থেকেই মডার্ন হাই স্কুলে পড়েছি। পরে বি.কম 
নিয়ে ভর্তি হই ভবানীপুর কলেজে। তারপর আমেরিকার 
ওহিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি এ করেছি। 


প্রথম কোথায় শো করেছিলে? 

এটা বলা খুব শক্ত। স্কুলে খুব ছোট থেকেই শো করতাম। তা 

ছাড়া ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গেও প্রচুর শো করেছি। 
করতে-করতে এতটাই 


অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্ত এদেশে অতটা নয়। এখানে 
তো দেওয়াই হয়নি, উলটে বলা হয়েছে, “মেয়ে হয়ে পুরুষের 
পোশাক পরে পৌরুষত্ব দেখাচ্ছে।” 


তা মেয়ে-ম্যাজিশিয়ান যখন স্টেজে উঠেছে, তখন কোনও 
সময় আপত্তিকর কিছু শুনতে হয়েছে? 

অফকোর্স হয়েছে! একবার তো বাবার এক চেনা ভদ্রলোক 
বাবাকে বলেছিলেন, “আপনিই তো সরকার বংশের শেষ 
ম্যাজিশিয়ান। কারণ আপনার মেয়েদের তো বিয়ে হয়ে 
যাবে। তা ছাড়া মেয়েদের দিয়ে আবার ম্যাজিক হয় নাকি?” 


“মানেকা সরকার" মানেই একটা হাসি-হাসি মুখ। পিছনের 
মানুষটি কেমন? 

হা, সত্যি। মানেকাকে সব সময় হাসি-হাসি দেখায়, ও 
অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। ও সাজতে ভালবাসে, আড্ডা 
মারতে ভালবাসে। কিন্তু ওর সঙ্গে আর-একজন আছে, পরমা 
(বাড়ির ডাকনাম)। সে ভীষণ সিরিয়াস! সে প্রচার চায় না, 
কট্টর বাস্তব পছন্দ করে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে ভারী ভাব! 


এই পেশায় আসার আগে বা পরে পরিবারের কতটা 

সহযোগিতা পেয়েছ? 

সবসময়ই পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি। বাবা হলেন আমার গুরু। 
ক'টা খেলা তিনি হাতে করে শিখিয়েছেন সেটা বড় কথা 
নয়। তাঁকে কাছ থেকে দেখেই অনেক শিখেছি। 


কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে কী? সত্যি কথা বলবে কিন্তু! 
অনেক আছে। ইনফ্যাক্ট...(থামিয়ে দিয়ে) না, না, নির্জন দ্বীপে 
নিয়ে যাওয়ার মতো নয়! সত্যি করে বলতে গেলে, সেই 
বিশেষ মানুষটির সন্ধান এখনও পাইনি। 


উনিশ কুড়ি'র পাঠকরা যদি মেয়েদের মনকাড়ার 
জন্য কোনও ম্যাজিক জানতে চান কী বলবেন? 
ছেলেদের বলব তাদের ব্যবহারটা ঠিক করতে। কারণ 
মেয়েরা হল মোহময়ী! তাদের মোহ কাটিয়ে উঠে পটানো 
বড় ম্যাজিশিয়ানেরও কাজ নয়। 


বেচ্যায়েন জ্যাকি চ্যান 
প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রমা মণ্ডলের স্মরণে ._ ইউনিসেফকে ৬৪ হাজার ডলার দান করেও 
বাংলাব্যান্ড'কায়ার সদসারা শাস্তি নেই মনে জ্যাকি চ্যানের। শেষমেশ গান 
রবীন্দ্রনাথের একটি গান গেয়েছিলেন ধরলেন। 'উই আর দ্য ওয়ার্্-এর ক্যান্টনিজ 
তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। আর তার পরেই ভার্শানে গান গেয়ে রেকর্ড বের করছেন চ্যান। যা টাকা 
ঠিক করেন রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে বের / উঠবে দান করাবেন সুনামি তহবিলে। 
করবেন একটি আযালবাম। রবীন্দ্রনাথের ॥ ্ 
কথা, সুর, তাল, ছন্দ মেনেই তাঁরা “বাহ্‌ শান্তনু 
গাইবেন, যদিও তার মধোই তাঁরা শুভা মদুগলের আ্যালবাম “অব কে সাওন'-একাজ করতে গিয়ে প্রথম 
নিজনব ভাবনাচিস্তাকে ফুটিয়ে আলাপবহয় প্রদীপ আর শাঙ্নুর// দীপ ছিলেন তই মিউজিক 
(তোলার চেষ্টা বরবেন। দেখা যাক, আযালবামের পরিচালক'আর 'শাস্তনু দিয়েছিল্োন সুর। শাস্তনুর কাজ 
আরেকটা প্রদীপের এত ভাল লেগোয়,ফেিরপ্রাথম সিনেমা 'পরিণীতা” তৈরির 
সর্ঘকহয়। সময় প্রযোজক বিধু বিনোদ চোপড়াকে বলেন, শীষ্টনুছাড়া কাজই করবেন 
অলোককুমার পাত্র না। আর এখন শাস্তনুর কাজ দেখেরিধু বিনোদ চোপড়ার মুখেও সেই একই 


কথা। পরিণীতা শেষ হলেইং্রারের ছবি “যজ্ঞ! গ্ররিচাল্ানার কাজে হাত 
দেবেন। এতে অভিনয় করবেন 'আমিতাভ বচ্চন, নাসিরুদ্দিন শাহ্‌, সেফ 
টুক রো]মি জি ক আলি খান। আর সঙ্গীত পরিচালরূ,কে/হবেন? সে জবাবও আছে। 
এখন থেকেই বিধু ঠিক করে ফেলেছেন যে, সেটা শাস্তনু ছাড়া 
আর কেউই হবেন না। 


ঠিকঠাক হচ্ছিল, হঠাৎ দড়াম করে দরজা শিগগির আসছেন শাকিরা .. 

খুলে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেলেন মা 
উদিত। হয়েছে কী, ] বছরখানেক বেপাত্তা রা 
রেকর্ডিং-এর সময় অনু মালিক এত | নি ৯১১৬, 
খুঁতখুঁত করছিলেন যে, প্রায় বারদশেক টেক আলেসাল্জোসান্জ। ফ্লোরিডায় জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে.) 
করেও মনে ধরছিল না তাঁর। শেষে উদিত আর থাকতে না গানের রেকর্ডিং। নতুন আ্যালবামের ব্যাপারে শাকিরা বিন্দাস, : 
পেরে বেজায় টেচিয় স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক কিন্তু বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছেন সান্ড।'এই বুঝি উচ্চারণে ভুল. 
করেছেন, আর জীবনে কাজ করবেন না অনুর সঙ্গে। এতে হুল', এই ভয়েই মরছেন তিনি। আর তাই মন, 

আখেরে লাভ হয়েছে কিন্তু অভিজিতের। ওই ৃ দিয়ে শাকিরার কাছে নিচ্ছেন রা 


ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম 
ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। সুনামি 
বিধবস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রায় সব 
বাংলা ব্যান্ড এক সঙ্গে গান গাইছে। 
া ক্যাকটাস, চন্দ্রবিন্দু, ভূমি, ফসিল্স __ কে নেই? এ 
০ ছাড়াও আছেন রূপক্কর, জোজো, শিলাজিৎ, পরমা। বাজিয়েছেন 
বিক্রম ঘোষ, তন্ময় বোস, মনোজিৎ দত্ত। আর শঙ্কর মহাদেবনও গেয়েছেন 
দু'কলি। গোটা ব্যাপারটার আইডিয়া আসে উষা উতুপের মাথায়। তিনিই ইংরেজিতে 
লিখেছেন দুটি গান। আর তার বাংলা অনুবাদ করেছেন কুনাল। আর কিছু দিন পরেই বাজারে বের হবে এই 
'আযলবাম। বিক্রির পুরো টাকাই তুলে দেওয়া হবে ত্রাণ তহবিলে। 
লিখেছেন মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায় 


ক আমার রোজ রাতে “নাইট ফল্স" হয়। 
আমার ধারণা, এর ফলে আমার গাল ভেঙে 
যাচ্ছে। এটা হওয়া কি শরীরের পক্ষে 
ক্ষতিকর? এর থেকে মুক্তি পাব কী করে? 


দক্ষিণ হাবড়া, উঃ চব্বিশ পরগনা 


'নাইট ফল্স" কোনও অস্বভাবিক ব্যাপার নয়। 
সেমিনাল ভেসিকল্স-এ যখন বীর্য ভরে যায়, 
তখনই নাইট ফল্স হয়। এতে শরীর খারাপ হয় 
না বা গাল ভেঙে যায় না। বরং ভুল জেনে বা 
ভুল বুঝে মন খারাপ করলে শরীর ভেঙে যায়। 


& আমি একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের 
ছাত্র। কিছুদিন ধরে একটা সমস্যায় ভুগছি। 
ভালবাসি। মেয়েটি এ ব্যাপারে কিছুই জানে 
না। কিন্তু যদি এই সম্পর্কের ব্যাপারে ওর 
সম্মতি থাকে, তবে কী এই সম্পর্ক এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া উচিত? 

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক 


করা। তা আইনত স্বীকৃত নয়। সমাজও এই 
রকম সম্পর্ক কোনওদিন মেনে নেবে না। 
মেয়েটি যেহেতু তোমার মনের খবর এখনও 
জানে না, তাই তাকে এ ব্যাপারে না জানানোই 
ভাল। প্রথম-প্রথম খারাপ লাগলেও এই সম্পর্ক 
থেকে মন সরিয়ে আনাই ভাল। 


পর ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


কুড়ি 


ভি 


আমি বি ই কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। 
আমার সমস্যা হল, জন্মের সময় থেকেই 
আমার একটা পা ছোট, যার ফলে আমাকে 
নকল পা ব্যবহার করতে হয়। স্কুলে 
পড়াকালীন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার 
প্রেমের সম্পর্ক ছিল। স্কুল শেষ হয়ে গেলে 
তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে যায়। পরে 
তার ঠিকানা খুঁজে তার সঙ্গে যোগাযোগ 
করলে সে আমার পা নিয়ে আমাকে অপমান 
করেছে। ইদানীং কলেজে ভর্তি হয়ে একটি 
মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। 
মাঝেমাঝেই ফোনে অনেকক্ষণ কথা হয়। 
মেয়েটিকে আমার ভাল লাগে। তবুও আগের 
অভিজ্ঞতার কথা ভেবে এগোতে পারি না। 
আমার প্রশ্ন, প্রতিবন্ধী বলে কি আমাকে 
কখনও কেউ ভালবাসবে না? 
আমতা, হাওড়া 
যদি তোমাকে কেউ ভালবাসে, সে তোমার মন, 
তোমার গুণ আর তোমার কৃতিত্ব দেখেই 
ভালবাসবে। নিজের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কষ্ট 
পেয়ো না। তুমি এই সমস্যা নিয়েও ভাল 
রেজাল্ট করে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছ, এটা কি 
কম গর্বের কথা? তাই নিজের গুণগুলোর কথা 
ভাবো, কেরিয়ারে আরোও উন্নতি করার চেষ্টা 
মাথা ঘামাবে না। অনেকে তোমার চেয়ে অনেক 
বেশি প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জীবনে এগিয়ে 
গিয়েছে। সে তুলনায় তোমার অসুবিধাটা 
কোনও ব্যাপারই না। 


ক কিছুদিন আগে আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে 
জানায়, সে আমাকে ভালবাসে। আমিও ওকে 
খুব ভালবাসি, কিন্তু বন্ধু হিসাবে, প্রেমিক 


হিসাবে নয়। একথা জানার পর ও আমার 
সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। কোচিং ক্লাসে 
দেখা হলে কথা বলে না, আমাকে এড়িয়ে 
চলে। ওর এই আচরণে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। 
কী করব, বলে 


তুমি ছেলেটিকে, তোমার মনের কথা বলে 
ভালই করেছ। যদি দু'জনে খুব ভাল বন্ধু হও, 
আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই তোমাদের আবার ভাব 
হয়ে যাবে। মিটমাট করে নেওয়ার জন্য তাই 
বন্ধুকে গ্রিটিংস কার্ড পাঠাতে পার। 


ক আমার ১৭ বছর বয়েস, কো-এড স্কুলে 
পড়ি। আমার দাঁত উঁচু আর হাসলে মাড়ি 
বেরিয়ে যায়। মাড়ির রঙ কালো বলে দেখতে 
বেশ বাজে লাগে। এই নিয়ে স্কুলের বন্ধুরা বা 
বাড়িতে দাদা-দিদিরা কথা শোনায়, হাসাহাসি 
করে। ওদের এই রকম আচরণ আমার মনে 
হীনন্মন্যতাবোধ তৈরি করে দিয়েছে। দাঁত 
করি কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয়নি। বিশাল 
পক্ষে সম্ভব নয়। 


নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক 


তোমার দাঁতের গঠনের জন্য তুমি দায়ী নও। 
কেউ এই বিষয় নিয়ে তোমায় অপমান করলে 
স্পষ্টভাবে এ কথা তাকে বলে দাও। তুমি 
ব্যপারটা ভালভাবে নিচ্ছ না দেখে কেউ 
তোমাকে আর অপমান করার সাহস করবে না। 
দেহের অন্যান্য অংশের সঙ্গে গালেও চর্বি 
জমবে, তখন খুঁত অনেকটাই ঢেকে যাবে। 


লেন মানে রাস্তাটাস্তা নয় বাপু! ইনি জলজ্যান্ত লোক, নাম লেন 

আইয়াপ্পা, বয়স ২৫ বছর। হকি খেলেন কিনা, তাই নামটা চেনা-চেনা 
ঠেকছে না! এই বছরই চালু হওয়া হকির প্রিমিয়ার লিগে প্রথম হ্যাট্রিক 
করে ইতিহাসে ঢুকে পড়লেন লেন। হায়দরাবাদ সুলতান্স এবং হাই 
এতদিন মালয়েশিয়ায় পেশাদার লিগে নিয়মিত খেলতেন লেন। টপ 
স্কোরারও হয়েছেন সেখানে। এই বছর হকির পেশাদার লিগ চালু হওয়ায় ফিরে এসেছেন দেশে। 


নেওয়ার কাজ। এই মরশুমে প্রথম 


“জুনিয়র" নন, 'সিনিয়র' হতে চান মনোজ! 


থাকেন হাওড়ার তেলকল ঘাটের রেলওয়ে কোয়া- লি1০৮৯৮1+৮8 ৭ 
ারে। পড়েন হাওড়ারই সেন্ট টমাস স্কুলে। রোগা- শতরানও বন হাতে খুনে নিয়েছেন 
সোগ চেহারার মনোজকে এমনিতে দেখলে মনেই, 


হবেনা যে,ইনিই এবার থেকে অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় ৮০৯০০৯১৯২১০ 
ক জায়গা পাকা করা। বাংলার এই খুদে ক্রিকেটারের 
স্কুলে পড়ার সময় ধ্যানজ্ঞান আদর্শ সচিন তেন্ডুলকর। আর বোলার হিসেবে 

মনোজের। বেহালার সরশুনা ক্লাবের কোচ পছন্দ করেন শেন ওয়ার্নকে! অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে 


মানবেন ঘোষের কাছ থেকে এই খেলার অআকখ  মনোজের প্রথম ম্যাচ বাঙ্গালোরে। আপাতত 
শেখেন মনোজ। তারপর বাঙ্গালোরের এন সি কে- সেদিকেইমন দিতেচান তিনি। 
1চিং ক্যাম্পে চলে নিজেকে আরও ঘষেমেজে 


সুদেষ্ণা ঢোল 
যা নে ভ্যাটিকান সিটিতে গিয়ে স্বয়ং 

৮ পোপের কাছে ফেরারি পোপের সঙ্গে মোলাকাত করে 
এলেন ফেরারি টিমের ড্রাইভাররা ! দলে ছিলেন মাইকেল শুমাখার, রুবেন 
ব্যারিচেল্লোর মতো বিখ্যাতরা। “সততার সঙ্গে এবং নিয়মকানুন মেনে যে 
খেলা হয়, তাতে চার্চের পুরো সমর্থন আছে,” ৬১৫০ 
_, অভিভূত ফেরারি টিম। তাদের তরফ থেকে পোপকে ফেরারির একটি 
মডেল উপহার দিয়েছেন শুমাখাররা। 


আযাদ্দিনে বোধ হয় উ্সের শনির দশা ঘুচল! 0৮ 
অন্তত বছরের শুরু দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। 
জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে পি জি এ বুইক ইনভিটেশনাল টুর্নামেন্ট 
জিতে নিয়েছেন উডভ্‌স। এর পুরস্কারমূল্য ছিল ৪.৫ মিলিয়ন ইউ এস 
ডলার! সুতরাং আমদানিটাও মন্দ হয়নি। বছরের শুরদতেই জয় 
পেয়ে উচ্ছুসিত তিনি। “বছর শুরুর পক্ষে এর চেয়ে ভাল আর কিছু 
হয় না,” বলেছেন উস, “নিজের ফর্ম অনেকটাই ফিরে পেয়েছি। 
আশা করি এটা সারা বছরই ধরে রাখতে পারব।” 


বাণির রজতজয়ন্তী ! 


* খেলা ফর্মুলা ওয়ানে নিজের আধিপত্য কায়েম করে রেখেছেন! বলছি বার্নি 
1, একলেস্টোনের কথা। ইনি ফিয়া (এফ আই এ) নামক একটি সংস্থার সর্বময় 
কর্তা। এই সংস্থাটি ফর্মুলা ওয়ানের যাবতীয় ঝ্কি সামলায়। কোথায় রেস হবে, 
কেমন করে এবং কখন হবে, সেই রেস থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোন খাতে, কীভাবে খরচ করা 
হবে __ সবই ঠিক সংস্থাটি। “কনকর্ড এপ্রিমেন্ট' অনুযায়ী এই সমস্ত ক্ষমত৷ পেয়েছিল ফিয়া। 
এবার এই চুক্তির মেয়াদ বাড়ল ২০১২ সাল পর্যন্ত। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ফলা ওয়ান রেসের 
আয়ের ২৩% যাবে ফেরারির কাছে। বাকি টাকার পুরোটাই ঢুকবে বার্নির সংস্থার পকেটে! 


লিখেছেন পরমা সেন 


উদিশ কুড়ি 


আমি বি এসসি বোয়ো) পাস কোর্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র। 


ঈ:, 
18018818911 


হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোথায় পড়ানো হয়? কীরকম 
যোগ্যতা লাগে? ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সম্ভাবনা কীরকম? 

সৌম্যপ্রসাদ দত্ত কাটোয়া 


19৮ ৪ ফেবুয়ারি ২০০৫ 


হসপিটাল আ্যডমিনিক্ট্েশন কোর্স মূলত ন্নাতকোত্তর পর্যায়ে 
পড়ানো হয়। মেডিক্যাল ন্নাতকদের (যদিও কয়েকটি 
কোর্সে অন্যান্য শাখার ন্নাতকদেরও নেওয়া হয়) এই কোর্সে 
ভর্তি নেওয়া হয়। 
নীচে কয়েকটি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা 
দেওয়া হল: 
নগর, নয়া দিল্লি-১১০ ০২৯।এখানকার ওয়েবসাইট হল 
/৬/%.৪10758047 | এখানে মাস্টার্স ইন হসপিটাল 

" পড়ানো হয়। কোর্সের মেয়াদ ২/৩ বছর। 
যোগ্যতা এম বি বি এস সহ তিন বছর কোনও হাসপাতালে 
কাজ করার অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া স্পনসর্ড গ্র্যাজুয়েট, যাদের সাত 
আবেদন করতে পার। 
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ ত্যান্ড ফ্যামিলি 
ওয়েলফেয়ার, মুনিরকা, নয়া দিল্লি-১১০ ০৬৭। এদের 
ওয়েবসাইট হল: ৮/৬/০/.111).015। এখানে ডিসট্যান্স 
এডুকেশন মোডে এক বছরের “পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন 
'সার্টিফিকেশন ইন হেল্থ ত্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার 
ম্যানেজমেন্ট" পড়ানো হয়। যোগ্যতা এম বি বি এস ডিগ্রিসহ 


তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা। 

৯ জহওরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, নয়া দিল্লি-১১০ ০৬৭। 
এদের ওয়েবসাইট হল: ৮/৬/%.1108.0.1| এখানে পড়ানো 
হয় “মাস্টার্স অফ কমিউনিটি হেল্থ'। যোগ্যতা লাগে ৫০% 
নন্বরসহ এম বি বি এস ডিগ্রি এবং এক বছরের কাজের 
অভিজ্ঞতা অথবা ৫০%নম্বরসহ এম এসসি নোর্সিং) এবং এক 
বছর কাজের অভিজ্ঞতা। 

নয়া দিল্লি-১১০ ০০৭। এখানকার ওয়েবসাইট হল 
৮/৮৮0075.৩0। এখানে পড়ানো হয় 'এম বি এ (হেল্থ কেয়ার 
আ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। কোর্সটি তিন বছরের। যোগ্যতা এম বিবি 
এস ডিগ্রিসহ হসপিটাল আ্যাডনিমিষ্ট্রেশনে পাঁচ বছরের 
অভিজ্ঞতা। প্রার্থীকে অবশ্যই স্পনসর্ড হতে হবে। 

৯ ইন্দিরা গাধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, ময়দান গাড়ি, 
নয়া দিক্লি-১১০ ০৬৮। এখানকার ওয়েবসাইট হল 
৮/48108.8০411এখানে পড়ানো হয় “পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 
ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল ত্যান্ড হেল্থ ম্যানেজমেন্ট'। এক 
বছরের এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্যে যোগ্যতা মেডিক্যাল, 
ডেন্টাল, নার্সিং, ফার্মেসি বা অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতক এবং দু” 
থেকে পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা। 

৯ ডিপার্টমেন্ট অফ হেল্থ সার্ভিসেস স্টাডিজ, টাটা 
ইনস্টিটিউট অফ সোশাল স্টাডিজ, সিয়ন-ট্ন্বে রোড, 
দেওনাড়া, পোস্ট বক্স ৮৩১৩, মুন্ধই-৪০০ ০৮৮। ওয়েবসাইট 
হল */08.০৫ |এখানে পড়ানো হয় “মাস্টার্স ইন 
হসপিটাল/ হেল্থ আযাডগমিনিষ্ট্রেশন+। দু বছরের এই কোর্সে 
ভর্তি হওয়ার জন্যে যোগ্যতা এম বি বি এস/ বি এসসি (নার্সিং) 
/যে-কোনও শাখার স্নাতক (৫০%নম্বর)। এ ছাড়াও এখানে 


এক বছরের “ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল/ হেল্থ আ্যাডমিনিষ্ট্রেশন" কোর্স 
করানো হয়। যোগ্যতা এমবিবি এস/বি এস নি নো /হাসপাতালে 
চাকুরিরত যে-কোনও স্নাতক। 

সিমবায়োসিস সেন্টার অফ হেল্থ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট, সেনাপতি 
বাপাট রোড, পুনে-৪১১ ০০৪। এদের ওয়েবসাইট 
হল:৮/৮/৩/-5০11010116.001| এখানে পড়ানো হয় “পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 
ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল আ্যান্ড হেল্থ ম্যানেজমেন্ট'। যোগ্যতা যে কোনও 
বিষয়ে স্নাতক (৫০%নম্বর)। 


জুবিলি হিল্‌স, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৩৩। এখানে 
পড়ানো হয় “মাস্টার্স অফ হসপিটাল 
ম্যানেজমেন্ট'। দু'বছরের এই কোর্সে ভর্তি 
হওয়ার জন্যে যোগ্যতা যে কোনও বিষয়ে ৫০% 
নম্বর নিয়ে স্নাতক। ওয়েবসাইট হল 
ড//৩/.8090110119.80,1)| 
ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন 
সায়েন্স, দেওনার, মুন্বই-৪০০ ০২০। এখানে এক বছরের 
এনরান হেল্থ এডুকেশন" পড়ানো হয়। যোগ্যতা যে-কোনও বিষয়ে 


চারার টার মণিপাল-৫৭৬ ১১৯। 
এখানে দু'টি কোর্স পড়ানো হয়। “ব্যাচেলার্স অফ হেল্থ ইনফরমেশন 
ত্যান্ড আডমিনিষ্ট্েশন" কোর্সটি তিন বছরের। পড়ার জন্যে যোগ্যতা উচ্চ 
মাধ্যমিকে ৫০%নম্বর। 'ডক্টরেট ইন হসপিটাল ত্যাডমিনিষ্ট্রেশন' কোর্সটি 
দু'বছরের। পড়ার জন্যে যোগ্যতা এম বি বি এস ডিগ্রি। ওয়েবসাইট হল 
/৬/৬।710110)91.6001 
তোমরা ভাল করে ইনস্টিটিউশনের ওয়েবসাইট দেখলে কোর্স সম্বন্ধে 
আরও ভাল করে জানতে পারবে। 


ম বি এ এন্ট্রান্স পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। 
কবে নাগাদ ফর্ম দেওয়া হয়? ফর্ম কোথা থেকে পাওয়া 
যাবে? পরীক্ষা কোথায় এবং কবে হয়? 
পিয়ালী বিশ্বীস, কলকাতা, অনিতা বসু, বর্মন, প্রশান্ত দে, হগলি 


এম বি এ বা মাস্টার্স ইন বিজনেস আযডমিনিষ্ট্রেশন পড়ার জন্যে 
নুনতম যোগ্যতা যে-কোনও বিষয়ে স্লাতক। তবে কয়েকটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভর্তির জন্য স্নাতকত্তরে কমপক্ষে ৫০% নম্বর চায়। 
দেশের বেশিরভাগ ভাল প্রতিষ্ঠানই ক্যাট পরীক্ষার (কমন আডমিশন 
টেস্ট) মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেয়। দেশের ছ'টি আই আই এম ছাড়াও 
গুরগীঁও-এর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলমেন্ট ইনস্টিটিউট (এম ডি আই), 
কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশাল ওয়েলফেয়ার আন্ড 
হরর রদ রতন 
জে সোমাইয়া ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, যমুনালাল 
ইিনিিতটকাযাসোজমেট জাতি লা িদার 
মাধামে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেয়। এ ছাড়াও যে সব প্রতিষ্ঠান ক্যাট 
পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী নেয়, তারা জুলাই-অগস্ট মাস নাগাদ 
দেশের প্রায় বেশির ভাগ খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেয়। জ্যাট 
(জেভিয়ার আডমিশন টেস্ট) পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওডায় হয় 
জামশেদপুরের জেভিয়ার লেবার রিলেশনস ইনস্টিটিউট (এক্স এল 
আর আই), ভুবনেশ্বরের জেভিয়ার ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট 
(এক্স আই এম)-এর মতো ইনস্টিটিউটে। এ ছাড়া দিল্লির ইন্ডিয়ান 


াকবজলনদজ্নলনন হানার 
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ (এফ এম এস), মুম্বইয়ের নারসি মোনজি 
ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, পুনের সিমবায়োসিস 
ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মতো ইনস্টিটিউট ভর্তির 
জন্যে নিজেরাই আলাদা করে পরীক্ষা নেয়। দেশের আই আই 
টিগুলোতে এবং বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েলসেও 
এম বি এ পড়ানো হয়। একটি কমন এন্টা্স টেস্টের মাধ্যমে (জেম্যাট) 
সেগুলিতে ভর্তি নেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার জন্যই খবরের 
কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় জুলাই-অগস্ট মাস নাগাদ। ম্যানেজমেন্ট 
আযাপটিটিউড টেস্ট (ম্যাট) পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রায় ১০০টি এ 
আই সি টি ই অনুমোদিত ইনস্টিটিউটে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়া হয়। 
পরীক্ষায় মূলত চারটি বিভাগ থাকে। রিডিং কমপ্রিহেনশন, ভার্বাল 
এবিলিটি, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন এবং কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি। তা 
ছাড়া কয়েকটি পরীক্ষায় কারেন্ট আ্যাফে়ার্সের উপর প্রশ্নও থাকে। 
দু'ঘণ্টার পরীক্ষায় কম-বেশি ১২০ থেকে ১৫০টি প্রশ্ন থাকে। 

হয় গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের জন্যে। তারপর 
সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হয়। দু'বছরের জন্যে খরচ পড়ে 
মোটামুটি ২৫০,০০০ থেকে ৪,৫০,০০০ টাকার মধ্যে। ইনস্টিটিউট 
অনুযায়ী কোর্স ফি বিভিন্ন রকমের হয়। 

যে ক'টি ভাল ইনস্টিটিউটের কথা বলা হল, তাদের ভর্তির বিজ্ঞপ্তি 
বেরোয় জুলাই-অগস্ট মাসে। সেই বিজ্ঞপ্তিতেই দেওয়া থাকে কবে 
থেকে এবং কোথা থেকে ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। পরীক্ষা মুলত হয় 
নভেম্বর মাসের শেষ থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে। 


উত্তর দিয়েছেন সুরজিৎ মণ্ডল 
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1. 


॥িঙ 


আজ বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার অরুণদা। আজ 
মইগীঠের মেলা, তুমি কি ভাবছ আমার কথাঃ 
আমি এখন অনেক দূরে। আমার দ্বীপ আর 
আমার নেই অরুণদা। তোমার দেখা সেই 
কে-প্লট বদলে গেছে অনেকটাই। পার্টির 
ঝামেলায় এবছর খুনও হল একটা। ঘরের 
ছেলেরা আর ঘরে নেই কেউ। যে যার 
সুযোগমতো কইমুড়ি, এল-প্লট, সাগর, 
রায়দিঘি। ঠিক তোমার মতো। তুমিও তো 
পার্টির ঝামেলায় পালিয়ে এসেছিলে এই 
কে-প্লটে। সত্যিই অরুণদা, মাঝে-মাঝে ভাবলে 
অবাক লাগে খুব। তোমার সঙ্গে তো আমার 
দেখা হওয়ার কথাই ছিল না। তুমি বলবে, 
কোনও কথাই ঠিক কথার মতে হয় না। বলবে, 
সব কথাই তৈরি করে মানুষ, দল, রাজনীতি 
আর আদর্শ। 

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বাঁধের রাস্তায় 
ছিলাম অনেকক্ষণ। মাটির বাঁধে তুমি তখন পা 


রাখছ সাবধানে। আসলে তোমরা শহরের 
লোকেরা এসব রাস্তা দ্যাখোইনি কোনওদিন। 
তাই হয়তো অসুবিধে হচ্ছিল হাঁটতে। চারপাশে 
তখন অন্ধকার নামছে। বাঁধের গায়ে আছড়ে 
পড়ছে ঠাকুরানের জল। আমি জানি হাজার 
চাইলেও বাঁধের গায়ে আছড়ে পড়া সেই জলের 
শব্দ আর শুনতে পাব না কোনওদিন। আমি 
জানি সেদিনের সেই সন্ধে, সেই অন্ধকার, 
বিঁঝির ডাক আর ফিরে আসবে না আমার 
কাছে। কিন্তু সেই জলের ঢেউ? হ্যাঁ অরুণদা, 
আমার জীবনে যেন ঢেউয়ের মতো এলে তুমি। 
মাকিন্তু সত্যিই চাইতেন তোমার-আমার 
সম্পর্ক। আমার বাবাকে তুমি দ্যাখোনি কখনও 
আমিও না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মাকে সাদা 
শাড়িতেই দেখে আসছি। সায়েরার কাছে তুমি 
একদিন জানতে চেয়েছিলে বাবার কথা। চায়ের 
কাপ হাতে ঘরে ঢোকামাত্রই আমাকে দেখে 
থেমে গিয়েছিল সায়েরা। জানি না তারপর 
সায়েরা তোমাকে বলেছিল কি না। অরুণদা, 
আমার বাবা জঙ্গলে মধু আনতে গিয়ে ফেরেনি 
আর। বাবার সঙ্গে আরও চারজন ছিল, তারাই 
বাবার রক্তমাখা ছেঁড়া গামছা ফেরত এনেছিল। 
খুঁজলে হয়তো পাবেও তুমি। খুব খারাপ লাগছে 
তোমার? কিন্তু আমাকে আজ বলতে দাও 
অরুণদা। তুমি শুনতে পাচ্ছ তো? আমার তখন 


র্লাস টেন। আমার কোনও স্বপ্ন ছিল না, তুমিই 
তো শেখালে কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়, কীভাবে 
স্বপ্ন দ্যাখে সবাই। আমি রাজনীতি, পার্টি, 
মিছিল, স্লোগান কিছুই বুঝি না। তোমার 
রাজনীতি নিয়ে বলা কথাগুলো সত্যিই অবাক 
করে দিত আমাকে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার 
কথা তোমার কাছে শুনে আমি সেদিন হেসেই 
শেষ। বলেছিলাম, আমাদের তো দ্বীপ আর 
চারদিকে শুধুই জল, শহর কোথায়? 

একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সায়েরার 
বাড়ি গেলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে 


সামনে এসে সায়েরাকে বললাম, “আর এগিয়ে 
দিতে হবে না।” বাঁধের উপর হাঁটতে-হাঁটতে 
সন্ধে নেমে এল। ঠাকুরানের জলে তখন 
শোৌ-শোঁ শব্দ। আমার সেদিন খারাপ লাগছিল 
খুব, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 
অরুণদা কাউকে ভালবাসো তুমি? 

সায়েরার কাছে শুনেছিলাম, পার্টির কোনও এক 
গোপন ভয়েই পালিয়ে এলে এখানে। তা ছাড়া 
সায়েরার দাদা নজরুল তোমার খুবই পরিচিত। 
তা হলে মা'কে কেন বললে, কলেজের কীসব 
ছুটিতে নাকি ঘুরতে এসেছ। সত্যিই তোমরা 
শহরের লোকেরা ঘোরার কথায় পাগল 
একেবারে। একটা ছুটি পেলে কিনা পেলে, 
ওমনি হুস করে বেড়িয়ে পড়লে কোথাও। আর 
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তোমাদের কোথাও মানে তো এই প্রামই। 
দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই গ্রামে 
আমরা কি পারি যে-কোনও ছুটিতে বেরিয়ে 
পড়তে হঠাৎ করে। তোমরা যত সহজে গ্রামে 
পারি না। অরুণদা, গ্রাম কিন্ত শহরকে চায়, কিন্তু 
শহর কোনওদিনই গ্রামকে চায় না। বিশ্বীস করো 
আমি কোনওদিন এই:দ্বীপের বাইরে যাইনি। 
সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ঠাকুরানের 
নীল জল, হু হু করে ছুটে আসতে থাকা বাতাস 
আর নিস্তব্ধতা। আমার আর নিস্তব্ধতা ভাল 
লাগে না অরুণদা। আমার ভীষণ চিৎকার 
শুনতে ইচ্ছে করে। আমাদের এখানে আনন্দ 
বলতে বছরে একবার এই মইগীঠের মেলা। 
বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার শুরু হয়, টানা তিনদিন 
ধরে চলে। আমি কিন্তু কখনও যাইনি সেখানে। 
সায়েরার কাছে শুনেছি, দারুণ আনন্দ হয় 
মেলায়। আমার ছেলেবেলার স্বপ্ন, একদিন বড় 
হয়ে আমি ওই মেলায় যাব। আমার মুখে মেলার 
কথা শুনে অবাক হলে নাকি? তুমি কিন্তু কথা 
দিয়েছিলে অরুণদা, আমাকে নিয়ে যাবে 
মেলায়। বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার ছোট্ট একটা 
ভটভটি আসবে বামুনঘাটে, তারপর আমাকে 
নিয়ে তুমি ভাসতে শুরু করবে জলে। 

আমি জানতাম, মাধ্যমিকের পর আমার 
পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে। জেঠু বলেছেন, আর 


বলেছিলাম, বড়গাঙের শেষ দ্বীপ আর তারপর 


. শুধুই জল। অরুণদা তোমার মনে আছে, সেদিন 


_ শ্বাঁধ, ঝিঝির একটানা শব্দকে সাক্ষী করে আমি 
কু. ৫৯৫ বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো জানো আমি 


ভয় পাই, কী করে বলব এসব কথা। অরুণদা 
সত্যি করে বলো তো সেদিন তুমি কি পারতে না 
সেই অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে একবার 
বলতে তুমি আমাকে... 

তুমিও পারোনি অরুণদা। তাই তো পালিয়ে 
গেলে আবার। সায়েরার কাছে তোমার চলে 
যাওয়ার কথা শুনে আমি তে৷ অবাক। ও বলল, 
বামুনঘাট থেকে ভোরের ভটভটি ধরে চলে 
গিয়েছ তুমি। যাওয়ার সময় নাকি বলে গিয়েছ 
সেদিনের সেই চিঠিটা নাকি আমার জন্যই। 
(আমি তখন শুনতে পাচ্ছি না কিছুই। চারদিকে 
এত চিৎকার কিসের? আমার সামনে দিয়ে ছুটে 
চলে যাচ্ছে হাজার-হাজার মানুষের মিছিল। 
মিছিলের প্লোগানে তখন শুধুই গ্রাম দিয়ে শহর 
ঘেরার প্রতিশ্রুতি। অনেক দূরের কোন শহরে 
চলত্ত ট্রেন, বাস থেকে লাফিয়ে নামছে আরও 


অনেক মানুষ। তাদের ক্লোগানে ফেটে পড়ছে 
চারদিক। আমি আর সহ্য করতে পারছি না 
অরুণদা। 
মা'কে নিয়ে আমি এখন জেঠুর বাড়ি সেই 
বুড়োবুড়ির তটে। সুন্দরবনের সেই শেষ সীমানা 
তোমার শহর থেকে আরও অনেক দূরে। অবাক 
হচ্ছ খুব, তাই না? তোমাকে তো আগেই 
বলেছি, তোমার দেখা কে-প্লট আর আগের 
মতো নেই এখন। তুমি চলে যাওয়ার পরপর 
পার্টি ঝামেলা করল খুব। আমাদের জমি নিয়েই 
শুরু হল প্রথমে। ওরা বলল, বাবা নাকি পার্টির 
দয়ায় পেয়েছিল এই জমি। মা ভয় পেয়ে 
গিয়েছিলেন খুব। কিসের এত ভয় মায়ের বুঝি 
না। নিজেদের জায়গা-জমি ছাড়ব কেন? আমি 
প্রতিবাদ করেছিলাম অরুণদা। ওরা বলল, চুপ 
করে থাকতে। ওরা নাকি টিকটিকি, দেওয়ালে 
চুপ করে বসে লক্ষ করে সব, আর সুযোগ বুঝে 
শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তোমার-আমার 
সম্পর্কেও নোংরা কথা বলল অনেক। 
আশেপাশের লোকেরা সব পার্টির সাপোর্টে, 
এমনকী সায়েরার সেই নজরুলদাও। দ্বীপ ছেড়ে 
চলে আসার দিন সায়েরা কাঁদছিল খুব। বলছিল, 
ও ঠিক পালিয়ে আসবে বুড়োবুড়ির তটে। ওকে 
হাজারটা দিব্যি দিয়ে এসেছি আমি। বলেছি, 
দ্বীপ ছেড়ে ও যেন কোথাও না যায়। বলেছি, 
চোখ-কান খোলা রাখতে। সন্ধের অন্ধকারে 
কোনও পরিচিত জলের ঢেউ এলে তাকে যেন 
খবর দিতে পারে আমার। বামুনঘাট থেকে 
ভোরের ভটভটি ধরে যখন চলে আসছি আমরা, 
তখন শুধু একটাই সাস্ত্বনা, এই প্রথম দ্বীপের 
বাইরে যাচ্ছি, কোথাও এই প্রথম। এখানে ভালই 
দোকান বীণাপাণি স্টোর্স। পাশের মঙ্গলা 
ফার্নিচারের রজত হলদারের সঙ্গে বিয়ের কথা 
চলছে আমার। সন্ধেবেলা তাই আমাকে বাড়ির 
বাইরে যেতে দেন না মা। 
আজ অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি মায়ের হাত 
থেকে। আমাকে না দেখে হয়তো এতক্ষণে 
চিন্তাও করছেন খুব। বাঁধের গায়ে এখন অন্ধকার 
নামছে ধীরে-ধীরে। দূরে কোথাও একটা চর 
জেগে উঠেছে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ এখন 
দেখছে আমাকে। কালো আকাশের গায়ে 
হাজার-হাজার তারা জাগছে এক-এক করে, 
যেন আকাশ জুড়ে তারার মিছিল। বুড়োবুড়ির 
মিছিলের ফ্লোগান। রাতের শেষ ভটভটি চলে 
গেল এইমাত্র। এখনও কান পাতলে ভটভটির 
একটানা শব্দ শুনতে পাবে তুমি অরুণদা। আমি 
শুধু অপেক্ষা করছি তোমার। আজ বৈশাখের 
শেষ মঙ্গলবার অরুণদা। আজ মইপীঠের মেলা। 
তুমি কি ভাবছ আমার কথা? 

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র 


৪ ফেবুয়ারি ২০০৫ 


হ৬ তু 


সই জ্ঞানে! র[ক!থা 


নাকি এরা বিপদের গন্ধ টের পেয়ে সাবধান 
হয়ে চলে যায় নিরাপদ আস্তানায়! অবশ্য 
অ্রেফ লোকের বিশ্বাস নয়। এর পিছনে 


রয়েছে জোরালো বৈজ্ঞানিক যুক্তিও। 

ভূমিকম্প হওয়ার বেশ কয়েকঘণ্টা আগে, 

এমনকী কয়েকদিন আগেও যদি এইসব 
প্রাণীদের দিকে ঠিকঠাক লক্ষ রাখা যায়,তা  দেখাযায়। ১৮৫৭ সালে ঘটে যাওয়া 
হলেই বোঝা যাবে সম্ভাব্য বিপদের আঁচ ভূমিকম্পের কয়েকদিন আগে হঠাৎই তাদের 
পেয়ে তাদের আচার-আচরণে বেশ কিছু ওড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, 
পরিবর্তন আসছে। যেমন, জাপানি ভূমিকম্পের আগাম খবর পেয়েই তারা 
জেলেদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে, নিরাপদ আশ্রয় চলে গিয়েছিল। চিনা ভূ- 
সমুদ্রের মাঝখানে একসঙ্গে অনেক বিজ্ঞানীরা একাধিকবার সাপের দলকে 
উড্ভুকু মাছ দেখা গেলে বুঝতে হবে ভূমিকম্পের আগে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে 
অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিপদ আসতে দেখেছেন। ১৮৬৭ সালে 
আসছে। এ ছাড়া হঠাৎ করে চিনের তিয়েনসিন-এ বড় ভূমিকম্প 
কোনওদিন মাঝসমুদ্রে মাছ ধরতে হয়। ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। 
গিয়ে যদি তারা দেখে, জালে সেই ঘটনার দিনকয়েক আশে থেকে 
স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ক্যাটফিশ ধরা সেখানকার পাখি ও জীবজস্তর মধ্যে 


পনের ম? ীজে ভূমিকতে 


মানুষ পায় না বটে, তবে পাখি, 
মাছ, কুকুর, মায় হাস-মুরগিও 
নাকি টের পায় ভূমিকম্প হতে 
চলেছে! সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল 
থেকে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে 
যেতেও নাকি চেষ্টা করে তারা! 
লিখেছেন সুরজিৎ মুখোপাধ্যায় 


ছোটখাটো প্রাণীদের কাছ থেকে 
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব কি না, 
তাই নিয়ে গবেষকদের ত্যাদ্দিন খুব একটা 
মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি। এমনকী, অনেক 
বিজ্ঞানী এখনও বিষয়টাকে বড় একটা পান্তা 
দিতে চান না! কিন্তু ছবিটা কিছুটা বদলেছে 
গত ডিসেম্বর মাসের পর। বদলেছে 
মানে, বদলাতে বাধ্য হয়েছে! 
আসলে গত ২৬ ডিসেম্বর সুমাত্রার 
কাছে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, 
তাতে লক্ষাধিক মানুষের জীবনহানি 
ঘটেছে। কিন্তু এর ফলে মৃত ছোটখাটো 
প্রাণীর সংখ্যা এতটাই কম যে, সবাই 
হতবাক! অবশ্য লোকে বলে যে, 
নপব বিগ নাগিগাকান 


৫৪ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


চনিশ কুড়ি 


প্র পটভূমি 


পড়ছে, তা হলেই ব্যস! জালটাল 
গুটিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসে এর 
তারা! 

কী ভাবছ? ওসব জেলেদের 
বেশি-বেশি ভয়? মোটেও না! বরং 
এই ভয়কেই সত্যি বলে মানছেন 
আধুনিক বিজ্ঞানীরা। গত ৩০ 
বছরের মধ্যে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে 
এভাবে ভূমিকম্পের আগাম খবর 
দেওয়া সম্ভব হয়েছে! ১৮৫৫ 
সালে টোকিও শহরের পূর্ব দিকে 
বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দেখা গেল 
সেখানকার হাঁস, মুরগি হঠাৎ ডিম 
দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু 
তাই নয়, খাঁচা থেকে একবার 
যেতে চাইছে না! এমন ছটফট 
করছে যেন ওই এলাকা 
ছেড়েই পালাতে 
পারলে বাচে! এর 
ঠিক 


সাতদিনের মাথায় 
সেই অঞ্চলে ঘটে গেল 
বেশ বড় মাপের ভূমিকম্প! 
অতএব এদের কথায় (পড়ো 
আচরণের) গুরুত্ব না দিয়ে 


বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। তুর্কমেনিয়ার 
চিড়িয়াখানার বড় জন্ত থেকে শুরু করে বাড়িতে ভূমিকম্প- 
পোষা পাখিরাও অস্বাভাবিক দাপাদাপি শুরু বিশেষজ্ঞরা 
করেছিল। ১৯৫৫ সালে যুগোক্পোভিয়া ও ভূমিকম্পের 
১৯৭৬ সালে ইতালির মধ্যাঞ্চলে যে ভূমিকম্প পূর্বাভাস দেওয়ার 
হয়েছিল, তার কয়েকদিন আগে স্থানীয় ছোট যে যন্ত্র আবিষ্কার 


প্রাণীরাও অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেছেন, তা 
করেছিল। গভীর গর্ত খুঁড়ে 
কিন্ত প্রশ্ন হল, এই প্রাণীগুলো ভূমিকম্পের মাটির নীচে 
আগাম খবর পায় কী করে? বসানো হয়। এ 
বিজ্ঞানীদের দেওয়া ছাড়াও ভূপৃষ্ঠে 
ভার্শন অনুযায়ী, থাকে সংবেদক। 
ভূমিকম্পের কিছু আগে আভ্যন্তরীণ সব 
শব্দতরঙগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আগে থেকেই ধরে 


ভূপৃষ্ঠের উপর ছড়িয়ে পড়ে বৈদ্যুতিক শক্তি ফেলার ক্ষমতা 
এবং বিশেষ ধরনের কিছু গন্ধ। ভূমিকম্পের রাখে যন্ত্রটি বর 
গাগে ভূত্বকের গভীরে ফাটল ধরে বলেও সাধারণত এ ধরনের কম্পন সৃষ্টি হয় গলিত ॥ 

হমাণ পাওয়া গিয়েছে। সাবেক সোভিয়েত... ভুত্তরের জোয়ার-ভাটা ও অন্যান্য কিন্তু এসবই তোযন্তরের খেল!তা সেটি যদি 
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বিগড়োয়? তা হলে ভরসা 
উপরওয়ালা! তা তিনি আগে 
থেকেই গুটিকতক প্রাণীর 
ক্ষমতা দিয়েই রেখেছেন! 
হাতিসহ বেশ কয়েকটি প্রাণীর 
এই ক্ষমতা আছে। ভূত্তরে ফাটল 
সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ফাটল 
দিয়ে র্যাডন গ্যাস বেরোয়। হাওয়ায় 
এই গ্যাসের সামান্যতম উপস্থিতিও টের 
পেয়ে যায় কুকুরসহ বেশ 
কয়েকটি প্রাণী। তাই তারা সময়মতো 
দূরে পালিয়ে যেতে পারে। ভূগর্ভে 
শিলাস্তরে চাপের ফলে যে 


পর দেখা গিয়ে- বৈদ্যুতিক শক্তি ও চুন্বকত্ব উৎপন্ন 
ছে, ভূগর্ভের হয়, সেটা নাকি ধরে ফেলে 
স্থানচ্যুতির মাধ্যমে পাখিরা! 

ভূমিকম্পের আগাম খবর সুতরাং, ঘাবড়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই! 


দিতে পারেযন্তরটি। এই যন্তর বিগড়োয় বিগড়োক, প্রাণীরা কখনও বিট্রে 
সময় যে শবের সৃষ্টি হয় তার করবে না! এখন এই ভেবে মাথা ঘামাও, যে 
মারফত ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা এদের কোনও একটিকে নিজে বাড়িতে পুষবে 
আগে বলে দেওয়া যায় কিনা! বলা যায় না, কখন দরকারে লেগে যায়! 
কোথায় কী ধরনের কম্পন 


৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ৫ 


গত তপু 


এ 


যেতে, 


_আলোও ঢোকে না! বাঘ, 


বুঝতেই 
(মিটবে না! 
বেঁধেপায়ে মোড় স্টপে। এখান থেকে বক্সা পাহাড়চুড়ো 
দেখা দেয় 


জয়ন্তীগামী উত্তরবঙ্গ 
৮৮৮০০১:১/১১৭ 


১১কিমি। বাসে যেতে না চাইলে গাড়ি ভাড়া 
করেও নেওয়া যায়। 


রলিকবিল বক্সা'র একটি অংশ। এখানে একটা 
মস্ত বিল আছে। সেখানে হরেকরকম পাখির 
দেখা মেলে, যেমন পানকৌড়ি, খুস্তে বক, 
কোরচে বক, গো-বক, সরাল, সাদা কাক, দিঘল, 


ট দেখতে বন-জঙ্গলে। 

০ ১৯৮৩ সালে মাছরাঙা, কৌঁচ বক, শামুকখোল, তুলিকা, 
৭৪৫ব্গা নিয়ে এই বাঘ-বনের বনমোরগ, ফিঙে, জলপিপি, পাপিয়া, কোকিল, 
4৮ 


করার সুবিধে 
রয়েছে। ডিয়ার পার্ক আর প্রকৃতি 

বীক্ষণ কেন্দ্র থেকেও ঘুরে আসা যাবে। 

কীভাবে যাবে:রসিক বিলের নিকটবর্তী শহর 

জোরাইগামীতে কলকাতা থেকে রকেট বাসে 

সরাসরি যাওয়া যায়। আবার কোচবিহার ও 

আলিপুরদুয়ার শহরের সঙ্গে কামাক্ষ্যাগুড়ি বাস 

ও রেলপথে যুক্ত। এখান থেকে রসিকবিল 

রিকশায় যেতে হবে। দুরত্ব চার কিমি। গাড়ি 

ভাড়া করা যায় কোচবিহার আর তুফানগঞ্জ 

থেকে। 

(কোথায় থাকবে: পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের 

“নেচার এডুকেশন আান্ড ওয়াইল্ডারনেস 

রিসর্ট'। থাকতে হবে ডর্সিটরিতে। 

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ: 

(ক) এম ডি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট 

কর্পোরেশন, ৬ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 

(আটতলা), কলকাতা-৭০০০১৩, 

(ফোন: (০৩৩) ২২৩৭০০৬০, 

(খ) ডি এম, বক্সা লগিং ডিভিশন, ইটখোলা, 

পোস্ট অফিস: আলিপুরদুয়ার 

জেলা: জলপাইগুড়ি:৭৩৪৪০১১, 

(ফোন: (০৩৫৬৪)২৫৫০০৪। 


৮ গোরুমারা 
জলপাইগুড়ি জেলার সবক'টি অভয়ারণোর 
মধ্যে প্রধান গোরুমারা। মুর্তি, জলঢাকা, ইংডং 
আর গরাতি নদীর দেশে বেড়াতে গেলে 
লুপ্তপ্ায় গন্ডার, হাতি, গৌর, হগ ডিয়ার, 
ইত্যাদি দেখা যায়। শীত আর বসন্তে ধনেশ, 
হরিয়াল ময়ূরের সঙ্গে বিভিন্ন পরিষায়ী পাখিরা 
উড়ে বেড়ায়। জঙ্গলের মধ্যে যে ক'টি ওয়াচ 
টাওয়ার ও ভিউ-পয়েন্টের বাবস্থা রয়েছে, 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রাপ্রসাদ এবং 
গরাতি। খেয়াল রাখতে হবে, বনবিভাগ থেকে 
অনুমতি নিয়ে তবেই জঙ্গলে ঢোকা যাবে। 
লাটাগুড়ি থেকে জিপ ভাড়া করে বন সাফারি 
করার সুযোগ আছে। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে 
গাইভ নিতে হয়। 


কীভাবে যাবে:শিলিগুড়ির পি এস থাকার অনুমতি নিতে হয়। 
্তল বাস স্ট্যান্ড থেকে মালবাজার, _ কীভাবে যাবে:শিলিগুড়ির পি এস মিস্তল 
চালসা হয়ে লাটাগুড়ি যাওয়ার বাস বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝালৎ, বিন্দু ও রঙ্গুগামী বাস 
পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি থেকেও 
বাসের ব্যবস্থা আছে। যেতে হলে চালসা বা লাটাগুড় থেকেগাড়ি 
কোথায় থাকবে:লাটাগুড়িতে ভাড়া করতে হবে। 
আছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি কোথায় থাকবে:চাপড়ামারি বনবাংলোয় 
পর্যটকবাস। যেমন: পঞ্চবটি ডাবলবেড ঘরের ভাড়া: ৩০০ টাকা। 


রিসর্ট, ফোন: ২৬৬২৪৮৪, 
লেক ভিউ রিসর্ট, ফোন: ২৬৬২১১, 
সিলভার রিজ রিসর্ট, ফোন: ২৬৬৩৬৬, 
লাটাগুড়ি ট্যুরিস্ট লজ, ফোন: ২৬৬২১৩। 


মূর্তি 
মুর্তি নদীর ধারে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বন 
উন্নয়ন নিগমের বাংলো এবং লগহাট 
হয়ে গেলেই বনে ঢুকে পড়া যাবে। 
চৌরাস্তায় পৌছে, ডান দিকের কাঁচা 
রাস্তা ধরে হেটে গেলে পৌঁছবে টন্ডু 
বিটের বাইসন চরুয়ার মাঠে। তবে নিউ 
খুনিয়া ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে জীবজভ্তুদের 
আরও সহজে দেখ। যায়। নদীর ধারে সুন্দর পি- 
কনিক স্পট আছে। তবে জেনে রাখা ভাল, 
এখানে নিয়মিত হাতির হামলা হয়। 

কীভাবে যাবে: গোরুমারা বেড়িয়ে মুর্তি যেতে 
পার। লাটাগুড়ি থেকে মূর্তি ১৪ কিমি। আবার 
শিলিগুড়ি থেকে চালসা পর্যন্ত গিয়ে জিপে মূর্তি 
পৌঁছনো যায়। মূর্তিতে বাস না গেলেও 
যে-কোনও জায়গা থেকে জিপ ভাড়া করা যায়। 
(কোথায় থাকবে মূর্তি নেচার ইন্টারপ্রিটেশন 
সেন্টারে ঘর ও লগহাট দুই-ই আছে। 
ফোন: (০৩৩) ২২৩৭ ০০৬১। 


৮ ঢাপড়ামারি 
চাপড়ামারির শাল, সেগুন, 
আমলকী, বয়ড়া, শিরীষ, 
অশ্বথ গাছের জঙ্গলে 
দেখতে পাওয়া যায় নানা 
রকমের অকিড। দিনের 
বেলায়ও অন্ধকার এই 
বার্কিং ডিয়ার ও বুনে৷ শুয়োর 
ঘুরে বেড়ায়। বন বাংলোতে 
থাকলে দেখা মিলে যেতে 
পারে বাইসন কিংবা হাতির। 
তবে লাটাগুড়ি থেকে 
চাপড়ামারিতে ঢোকা এবং 


ডিভিশন, 
৮/০০১০০৪৮৮ 


[জায়গার খোঁজ দেওয়া হল। সব- 


বন্ধুদের আর আমার না পাওয়া স্বপ্ন পুরুষকে, 
জানাই হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে। দেবারতি 


থারাবাহিক কমিক্স সিন্ধুপারের স্বপ্ন গল্প: মানস চট্টোপাধ্যায় ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী 
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নু নু 


আঃ 


সিন্ধুবাসীরা বিলাসবন্থল জীবনযাপন. ইত্যাদি ছিল এই সভ্যতার অন্যতম অবদান। 
করত। দুর্ঘপ্রাকারবেষ্ট্িত নগরগুলো  সিন্ধুবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল চাল, ডাল, 


ছিল বিশাল ও বৈভবপূর্ণ। গম, দুধ, মাছ, মাংস। তারা সুতি, পশম ও 
মহেঞোদরো দৈর্ঘ্যে আট ১৮ রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। লোহার 
কিলোমিটার ও প্রন্থে দু : ব্যবহার ছিল কি না, তার কোনও প্রমাণ 
কিলোমিটার ছিল। পাওয়া যায়নি তত তিরের ফলা 
সম্ভবত আয়তনে সবচেয়ে এমনকী খোদাই 1.১ এ করার যন্্ও 
বড় ছিল হরপ্লা। রাস্তার পাশে ছিল ভার 

এক, দুই ও তিনতলা বাড়ি। 

বাড়িগুলোর যে দিকটা রাস্তার দিকে, 


সেদিকে কোনও জানলা ছিল না, ছিল 
গবাক্ষ, গলির দিকে থাকত জানলা। 

মন্দির, সভাগৃহ, আচ্ছাদনযুক্ত বিশাল 
স্ানাগার, বিজ্ঞানসম্মত নিকাশি ব্যবস্থা 


এট] 


(এর পর আগামী সংখ্যায়) 


ঝাঁ!পি 


সবার জন্য হিরে 


আসতে হবে ২২৭/২, এ জে সি বোস রোডের নিস 
“ভানশি'র শোরুম থেকে। পেল্লাই এই দোকানে প্রাঙ্গণে কলকাতার ফুলমেলায় বিভিন্ন ফুল দিয়ে 
পাওয়া যায় মেয়েদের আন্তর্জাতিক মানের বাহারি নানারকমের ডিজাইন করেছিল। ফুল দিয়ে 

হিরের গয়না। সঙ্গে তাল মিলিয়ে রয়েছে ছেলেদের ভারতের সব ভাষার, সব ধর্মের মানুষকে একসূত্রে 
জন্যও টুকটাক। অনেকেই ভাবত্রে পারে, হিরে!ও বাঁধার এ এক নতুন রকমের প্রয়াস। প্রদর্শনীতে 
বাবা, সে তো আমার নাগালের বাইরে! ভানশির ঘুরে গেলেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত এবং বনমন্ত্রী 
সবচেয়ে ভাল ব্যাপার যে, গয়নার দাম শুরু মাত্র মহেশ্বর মুর্নু সহ আরও অনেকেই। ৫€ সদস্যের 
২,৫০০ টাকা থেকে। তাই কয়েক মাসের হাত এই গোষ্ঠী পৃথিবীর বহু বিখ্যাত পুষ্প প্রদর্শনীতে 


খরচা জমিয়েই কিনে ফেলা যায় ছোট একটা 
হিরের লকেট বা কানের দুল। এ ছাড়াও 

পাওয়া যাচ্ছে হরেকরকমের হিরে বসানো 
ঘড়ি। কী বলো? হীরা হে, সভিকে লিয়ে! 


যোগদান করেছে। তাঁদের বক্তব্য, ফুলের দ্বারা বন্ধুত্ব 
করাই মূল ইচ্ছে। 


হয়তো 
তোমার জন্য 


একটু বেশিই রোমান্টিক, প্রাইম মিউজিকের 
তরফ থেকে তাদের জন্য আছে “ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র একটা 
দারুন উপহার__ "তোমার জন্য'। গানে, কবিতায় ভরপুর প্রেমের 
আ্যালবাম। বইমেলার “কথা ও কাহিনী*স্টলে এটা পাওয়া যাবে 
আর সঙ্গে থাকবে একটা বুকলেটও। গত 


হেভি ডিউটি কি শুধু ব্যাটারিতে হয়? 'লিঙ্ক পেন” 


কোম্পানি নিয়ে এল নতুন হেভি ডিউটি বল পয়েন্ট পেন 


যাতে আছে “ইউনি পাওয়ার ট্যাঙ্ক'। হাতে কালির দাগ রা ২৫ জানুয়ারি প্রেস ক্লাবে হয়ে গেল এই 
দুরের কথা, এ পেন দিয়ে লিখলে খাতাটা বা চিঠিটাও হবে ঝ আযলবামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। 
চক্চকে। আর এর ০.৭, ১.০০মিমি কারবাইড় বল এবং উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ ঘোষ, 
ইলাস্টিক রবার গ্রিপ হাতের লেখাটারে সুন্দর করে তুলবে। শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রাবণী সেন, 
চিন্ত। কী? সামনেই সরস্বতী পুজো, আর তারপরই, রূপঙ্কর সহ “তোমার জন্য'র 
পরীক্ষা। এ সময়ে ৭৫ টাকা খসিয়ে পেনটা কিনে গোটা টিম। 
নিলে,“ রাখবে ইউনি মারবে কে'? সুমনন ভত্টাচার্ধ 


পণ | 8০০1৫ /১৬// ২0 2004 
ইধরেজিতে জাতক 


হাঁচ ক্রসওয়ীর্ড বুক আ্যাওয়ার্ড একগুচ্ছ বইকে 
আযাওয়াডের জন্য নির্বাচিত করেছে। তবে শিকে ছিড়েছে 
অমিতাভ ঘোষের লেখা 'দ্য হাঙ্গরি টাইডে'র | নিবাচিত 
বইগুলের মধ্যে ছিল শ্রীমতি শিপ্রা ভট্টাচার্য*র “দ্য বার্থ 
অফ মৈত্রেয়'। প্রকাশ করেছে স্ত্রী পাবলিকেশন। এই বইটি 
বাণী বসুর বাংলায় লেখা “মৈত্রেয় জাতক'এর ইংরাজি 


কুসওয়ার্ডে বইটি থেকে কয়েকটি লাইন পড়ে শোনালেন 
শিপ্রা ভট্টাচার্য নিজে এবং “পেঙ্গুইন'-এর অনজুম 
কাটিয়াল। বইটির সঙ্গে ফ্রি পাবে একগুচ্ছ ইতিহাসের 


ফান্ডা! মোহনা টৌধুরি 


তন্ত্রের মন্ত্র 


'দিনেমা মানেই প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ, মিলনের একঘেয়ে গল্প 

নয়, তা হয়তো বোঝাতে পেরেছেন বাংলার গুটিকয়েক 

পরিচালক। এবার তাঁদের দলে যোগ দিলেন রবিরঞ্ীন মৈত্র। 

সারেগামা ফিল্মস-এর প্রযোজনার তাঁর নতুন সিনেমা 'মন্ত্র-এ 

রয়েছে তান্ত্রিক, আত্মা, ভুত আর ভয়। তাই এই সিনেমাটা হতেই পারে এক সম্পূর্ণ 
আলাদা রকমের অভিজ্ঞতা। এই রোমাঞ্চকর গল্পটি লেখা, সিনেমাটির পরিচা 
এবং সম্পাদনার ভার নিয়েছেন রবিরঞ্জন নিজে।। (সীমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী 
চক্রবর্তী, রজতাত দত্ত, লকেট চট্টপাধ্যায়, তময় মুখোপাধ্যায় অভিনীত সিনেমাটা 
দেখে পেতে পার প্রচুর ভয়। আবার কোথাও মিলও খুঁজে পেতেও পার, ইংরেজি 
সিনেম। 'চাইন্ডস প্লে-র সঙ্গে! 


ট্যালেন্টের 
খোঁজে “ভি 


২৫,০০০ প্রতিযোগীর মধ্য থেকে ৩০জনকে বেছে 
নেওয়া কি মুখের কথা ? কিন্তু চুলচেরা বিচার করে 
সেই কাজটি করে গে। 
নাম, আদনান সামি এ 
এই প্রতিযোগিতায় ভাগ নিয়েছিল ২৫,০০০ 
সংগীতপ্রেমী! তাদের মধ্য থেকে ৩০ জনকে নিয়ে 
যাওয়া হবে মুন্বই। সেখানে ঘষামাজার পর তারা 
হবে সেমি-ফাইনালের জন্যে। ৩০ জন থেকে কাটাকুটির পর লিস্ট নেমে 
আসবে পাঁচজনে। আর ফাইনাল রাউন্ডে বেছে নেওয়া হবে “স্যামসুং 
সুপার সিঙ্গার'কে। পুরো ঘটনাটা চাক্ষুস করতে হলে বৃহস্পতিবার রাত 


নষটায়, শুক্রবার সন্ধে সাতটায়, শনিবার সন্ধে ছ'টায় এবং সোমবার 
সকাল এগারোটায় চোখ রাখতে হবে কেবল মাত্র চ্যানেল টি এ 
ভি-তে! এস এম এস-এর মাধ্যমে নিজের মতামত [কফভাব 1 নাত 
জানানোরও দেদার সুযোগ পাবে 
সেমি-ফাইনাল রাউন্ডের পর 


[র হাসফাঁসে সময়। 
(থকে! 42 
মবাধ মন সময় দেখ; 


(বেশির ভাগই অস্কার পাওয় 


। এ ছাড়া ১৪ তারি 
াত এগারোটা পাঁচে 
বিস্তর আলাপ, আলোচনা, সিনেমা, থিয়েটার যতই 
দ্যাখো না কেন, বোর হবে না! ডিসকভারি চ্যানেলে প্রতি বুধবার রাত 
১০টায় ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ অবধি দেখানো হবে আমেরিকার 
বিখ্যাত মানুষদের এমনই সব স্তক্রিন-কাঁপানো প্রেমকাহিনি __+গ্রেট রোমান্সেজ 
অফ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি”। সিরিজটা শুরু হবে বিশ্ববিখ্যাত 
কমেডিয়ান চার্লি চ্যাপলিন ও তর চতুর্থ স্ত্রী উনাকে দিয়ে। 
হাস্যকৌতুক জগতের ফার্স্ট বয় যে প্রেমের ব্যাপারেও কী 
পরিমাণ উৎসাহী ছিলেন, তা দেখার বিষয় বইকি! 
কেলি, জন এফ কেনেডি এবং আরও অনেকের 
সেইসব প্রেম যা আজও দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে 
গ্েছে। ইন্সপায়ারড হওয়ার কিন্ত প্রচুর 


চান্স আছে! 
মোহনা চৌধুরী 


আ্যায়লান 

হিন্দি সিনেমার গান 

ভিনাস 

ক্যাসেটের দাম ৫০ টাকা 

বিক্রম ভট্ট-এর নতুন সিনেমার নাম 'আ্যায়লান'। গান 
লিখেছেন সমীর আর সুর দিয়েছেন অনু মালিক। 
গেয়েছেন উদিত নারায়ণ, আলকা ইয়াগনিক, সনু 
নিগম, সুনিধি চৌহান প্রমুখ। তবে সবাইকে ছাপিয়ে 
গেছেন গায়ত্রী আইয়ার। মোট পাঁচটা গানের মধ্যে 
“বেচ্যায়েন মেরা দিল হ্যায়” ছাড়া সবই গানই ডান্স 
নাম্বার। মিউজিক আ্যারেপ্ামেন্টের উপর বেশি জোর 


চিরস্তনী দেওয়া হয়েছে, ফলে গানগুলো কতটা মনে দাগ 
মান্দল ক্যা সু ট কাটবে বোঝা যাচ্ছে না। 

বাংলা লোক গান 

মিউজিক রেনেশা 

ক্যাসেটের দাম ৪০ টাকা 


মেয়েদের লোকগানের দল, তাই নাম মা-দলা" ঝুমুর, ভাদু, লালনগীতি 
থেকে ভাটিয়ালি, সব রকমের 


লোকগানই আছে এই ত্যালবামে। ব্লিস 

“ঝিঙাফুলি” মনে দাগ কেটে যায়। বাঁশি__রাকেশ টৌরাশিয়া 

রকেট মণ্ডলের মিউজিক টাইম্‌স মিউাডিক 

আরেপ্জমেন্টেও যথেষ্ট যত্রের ছাপ ক্যাসেটের দাম ৬৫ টাকা 

আছে। ভবিষ্যতে “মা-দল" যদি ধ্যান বা রেইকি __ যে-কোনও ধরনের 'হিলিং থেরাপি*তে আজকাল 
আরোও কিছু হারিয়ে যাওয়া লোক গানের ব্যবহার খুব চলছে। 'র্লিস' 


গান শোনায়, ভাল লাগবে। _ সেরকমই একটি আলবাম। বাঁশি 


আর তার সঙ্গে হালকা কি বোর্ড ও 
গিটারের ব্যবহারে এমন এক শান্ত 
পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যা 
মনকে শান্তি দেয়। আলবামটি 
গ্রহ করে রাখার মতো। 


ভাল উপহার আর হতে পারে না। সব আলি হায়দার 

কটা গানই কোনও না কোনও সময় ননফিন্টি হিন্দি গান 
চার্ট টপার ছিল। ডি জে সুকেতুর রিমিক্স “বিন তেরে সনম", লেসলি টাইম্‌স মিউর্জিক 
লিউইসের রিমিক্স “ভিগি ভিগি” উত্তাদ সুলতান খান আর চিত্রার গলায় _ ক্যাসেটের দাম ৬৫ টাকা 


“পিয়া বাসন্তী” বা কে কে-র 'পল+__ কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব? অনেক দিন পরে আবার শোনা যাবে 163/১২/৯/। 11১ 70... 
আর আরও ভাল খবর হল, বাজারে এই আযালবামের ভিসিডি পাওয়া পাকিস্তানি গায়ক আলি হায়দারের গান। 
যাচ্ছে, যেখানে দেখা যাবে ওই গানগুলোর মিউজিক ভিডিওগুলো। টাইটেল ট্র্যাক “তেরা নাম লিয়া তোর 

ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে মিউজিক আ্যালবাম, ডাউনলোড করা যাচ্ছে 
লিখেছেন মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায় রিংটোনও। আযালবামের সব গানই রোম্যান্টিক, আলির সুন্দর গলায় 


শুনতেও ভাল লাগবে। 


&ু 
কন ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 
চি 


বিকিনি পরা আর-একটি লোভনীয় শরীর নয়। ই-ইউপার- 
সৌন্দর্য। ৪৩ বছর পর মায়ানমারে আয়োজিত হল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা (ক্ষমতাসীন 
জুন্টা সরকার 'বর্মি সংস্কৃতির বিরোধী” আখ্যা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল এই ধরনের 
অনুষ্ঠান)। তাতেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা উঠল ই-ইউপারের মাথায়। ইংরেজির এই 
ছাত্রী পেশায় পাবলিক রিলেশনস অফিসার। ফেব্রুয়ারি ২০০৫-এ জাকার্তায় দেখা 
যাবে তাঁকে। লড়বেন এশিয়ার সেরা সুন্দরী হওয়ার লক্ষ্ো। 


একগুচ্ছ ছবি নিলাম করলেন "শ্বাস-এর জন্য। ইতিমধোই 
জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে এই মরাঠি ছবিটি। কিন্তু অস্কার 
দৌড়ে একে সামিল করার মতো পয়সা ছিল না পরিচালক 
সন্দীপ সাওয়ান্তের কাছে। অতঃপর সবার কাছে হাত পাতা। 
হুসেন এগিয়ে আসার পর আশা করা যায় শ্বাস" এবার 


প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারবে। 
প্রায় গোটা আমেরিকা পাগল হয়ে উঠেছে একটি ভারতীয় কন্যার জন্য। চিন এর 
ইনি টিনা সুগন্ধ। গান এঁর পেশা। বয়স মাত্র ২৫। এর মধ্যেই পকেটস্থ করে ফেলেছেন 


হলিউড রেকর্ডস-এর লোভনীয় কন্টাকট। “ক্রিসমাস উইথ দা ক্রাঙ্কস” আলবামে টিনার 
গাওয়া “হোয়াইট ক্রিসমাস" সুপারডুপার হিট। এখন অবধি ৬১ মিলিয়ন ডলারের 
(ভোরতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৮০ কোটি টাকা) ব্যবসা করেছে আযালবামটি। এর আগে জ্যাকি 
চ্যান অভিনীত “আ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ড ইন এইটি ডেজ'-এও গান গেয়েছিলেন টিনা। 


মাকড়স) ২০০৫-এ বেরোতে চলেছে টিনার নিজস্ব পপ 


. গানের আলবাম। প্রতিটি গানেই নাকি 
] | ] 
]| 
1 


থাকছে ভারতীয় সুরের ছোঁয়া। 


নাম আযালান রবার্ট। কিন্ত ৪২ বছরের এই 
ফরাসিকে সবাই স্পাইডারম্যান” 
ডাকে। হ্যা, মাকড়সার মতোই দে 
বেয়ে উঠতে ীর নুড়ি 
নেই। তবে সঙ্গে সবসময় থাকে দড়ি 
আর সেফটি হানেস-এর রক্ষাকবচ। ওই 
সম্বল করেই সম্প্রতি আলান উঠে 
পড়লেন পৃথিবীর সবচেয়ে উচু 
স্্যাপারের মাথায়। 
তাইপেই-এর ৫০৮ মি লম্বা ১০১ 
না এই অফিস টাওয়ারে উঠতে 
আযলান সময় নিয়েছেন মাত্র চার 
ঘণ্টা। বৃষ্টি না পড়লে আরও কম 
সময় লাগত, সন্দেহ নেই! 


ইংল্যান্ডের নবাবপৃততুর হ্যারিকে 


্ য়ে বেশ 


শুভক্কর ভন্টরাচার্ধ 


এরিজ (২১মার্চ ২০ এপ্রিল), সামনে পরীক্ষা থাকলে ছু 
এখনি আদা-জল খেয়ে নেমে পড়। বাড়িতে হইচই 
লেগে থাকলেও সময়টা পড়াশোনার পক্ষে ভাল। 


রাস ২১ এপ্রিল -২১ মে): বেশি রাত জেগে পড়লে পরীক্ষার আগে 
শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাবধান! 


জেমিনি (২২ মে - ২১ জুন): আর একটু ধৈর্য ধরো, যেটার জন্য এত দিন 
অপেক্ষা করছিলে, সেটা হল বলে। প্রেমিক বা প্রেমিকা বেশি বিরক্ত 
করলে সোজা কাটিয়ে দাও। নয়তো পরে আরও জ্বালাবে। 


ক্যাজার (২২ জুন _ ২৩ জুলাই):গত ছ'মাস ধরে যে পরিশ্রম করেছ, 
এবার তার ফল পাবে। পরীক্ষার ফলও আশাতিরিক্ত ভাল হবে। 


লিও (২৪ জুলাই _ ২৩ অগস্ট):ভাইবোনদের সঙ্গে ঝগড়া এড়িয়ে 
চলো। আখেরে তোমারই লাভ হবে। হঠাৎ দূরে কোথাও পড়তে যাওয়ার 
সুযোগ আসতে পারে। 


ভার্গো (২৪ অগস্ট - ২৩ সেপ্টেম্বর). বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় 
কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলাপও হয়ে যেতে পারে। 


লিব্রা (২৪ সেপ্টেম্বর _ ২৩ অক্টোবর): ভাই বোনের সঙ্গে হুল্লোড় করে 
সময়টা মজায় কাটবে। সামনের পক্ষকাল তোমার পক্ষে বেশ ভাল, যদি 
আগে থেকে নিজের চারপাশটা একটু গুছিয়ে নিতে পার। 


% 
হজ, ৪ ফেব্রু যারি ২০০৫ 
রড 
৪ 


রা এ 
স্কর্গিও (২৪ অক্টোবর _ ২২ নভেম্বর): কোনও কারণ 


ছাড়াই মনটা একটু খারাপ হয়ে যেতে পারে। তবে চট 
করে ভেঙে পোড়ো না। সৃজনমূলক কোনও কাজে উন্নতি করতে পার। 


স্যাজিটেরিয়াস (২৩ নভেম্বর _ ২১ ডিসেম্বর) প্রেমের ব্যাপারে নতুন 
'কিছু ঘটবে, সেটা ভালই হবে। কোনও বন্ধু প্রেমের ব্যাপারে গুরুত্বপুর্ণ 
ভূমিকা নেবে। 


ক্যাপ্রিকর্ণ (২২ ডিসেম্বর _ ২০ জানুয়ারি): এতদিন যদি হীনম্মন্যতায় 
ভূগে থাক, এবারে সেটা কেটে যাবে। দেখবে আস্তে আস্তে সব বাধা 
কাটিয়ে তুমি জিতে যাবে। তোমার প্রকৃতিতেই আছে আড়ালে থেকে 
বাজিমাত করা। তুমি সেটা পারবেই। 


আযাকোয়ারিয়াস (২১ জানুয়ারি _ ১৯ ফেব্রুয়ারি): ছোটখাটো চাকরি 
জুটে যেতে পারে। তবে সেটা বেশি দিন না-ও টিকতে পারে। শরীরের 
দিকে নজর দাও। 


পাইসেস (২০ ফেব্রুয়ারি _ ২০ মার্চ): বাড়িতে প্রচুর আত্মীয় স্বজন 
আসবেন। বেশ মজায় কটা দিন কেটে যাবে। ভ্রমণেরও যোগ আছে। 
একটু অপেক্ষা করো। খারাপ সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। 


(প্রেডিকশন পশ্চিমি মতে) 
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আপনার চাই এমন ম্যাট্রেস যা নরম কিন্তু শক্তপোক্ত। এমন ম্যাট্রেস বা অতিরিত স্থাচ্ছন্দা দেওয়ার না মুলোয়... 
মতো অতিরিক্ত পুরু। এমন ম্যাট্রেস যাতে আগাগোড়া আছে অধ ্ ০2 7 
চলাচল হয়। এই ম্যাট্রেস তৈরি হয় আকর্ষণীয় ট্যাপেস্ট্রি কাপড়ের সম্ভারে ডাবল স -সহ। ্ঃ 

পছন্দ অনুযায়ী রাউন্ডেড বা স্কোয়ার কর্নার থেকে বেছে নেওয়া সায়। এমন ম্যাট্রেস ঘা আপনার 1০ 2৮৮০ 
মেরুদণ্ডের অসথিস-ত্া্তভাবে অনুমোদিত '$' আকৃতি বজায় রাখার মতো করে ডিভাইন করা। এ 
আপনার এই সবই চাই। এ হল এমন এক ্বপ্থের ম্যাট্রেস যা আপনাকে স্বপ্ন দেখতেও সাহাষ্য করবে। 
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ভারতে এই প্রথমবার 
৯ রি সি % সি 


--ওট পাউডার 
ন্যাচারাল ডিপ ব্লীনজার 


চন 
কোকুম বাটার 


অসাধারণ ন্যাচারাল কৌমলকারক 


উপাদান ত্বককে নরম করে ঢ চি 
টি 
লেমন পীল এক্ট্যাক্ট 
ন্যাচারাল ডিওডোর্যান্ট বন্ধ 
রোমকৃপগুলি পরিষ্কার করে 
ন্যাচারাল সংক্রমণ নিরোধক “ক্যালে্ডুলা এক্কটযাক্ট 
বণ ও ফুসকুড়ি আটকায় আন্টিসেপটিক উপাদান 


বিশেষ বিশেষ ভেষজ উপাদানের অভিনব স্তাব-সহ নোমার্কস স্রাব সাবানটি অন্যান্য সাধারণ সাবানের মত মোটেও নয়। ভারতের অন্যতম সবচেয়ে ভরসাযোগ্য* এবং সবচেয়ে 

পছন্দের** ব্রান্ড নোমা্কস-ক্রিমের নির্মাতাদের তৈরিনোমার্কস স্তাব সাবান আপনার ত্বককে দেয় কসমেটিকের স্পর্শ ছাড়াও আরও অনেক কিছু। এর আযূর্বেদিক, 100% ন্যাচারাল 

অনুসন্ধান-ভিত্তিক কলঙ্ক-নিরোধক মিশ্রণ শুধু যে আপনার ত্রকের উপরিভাগের ওপরেই কাজ করে তা নয়, বরং তার ভেতারেও কাজ করে। এটি ত্বকের ছিদ্র থেকে ময়লা, ] 
জীবাণু এবং মৃত কোষ দূর করে সেখানে মযাসাজের অনুভূতি এনে দেয় যা রক্ত সঞ্চালনার বৃদ্ধিতেও সাহাযা করে। 


সাধারণ সাবানগুলিকে দেখলে খুবই নরম মনে হতে পারে কিন্তু একমাত্র নোমার্কস স্রাব সাবানই আপনার ত্বকে এনে দিতে পারে মখমলের মত কোমল অনুস্তুতি! 


প্রতিদিনের স্ানের জন্য ভালো! প্রত্যেকের জনোই ভালো! 
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শন রা ইকুইটি-এ সি নেলসন ও আবি মাগ সাতে 2008 **এক এমসি জি আ্যওয়ার্ডস 2005 মার্ক রিমুভার ক্রিম শরেলী। 


